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SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA 
# Branch Ashrams * 


1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Р. О. Kamarhaiti, Calcutta-700058 (Tel : 5531208) 


2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura 


3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, | 
Patal Devi, P.O. Almora-263602, О.Р. (Tel : 23313) | 
4. ALMORA ; Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, | | 


P.O. Dhaul-China, Almora-263881, U.P. 
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, (Tel : 33208) 
6. BHOPAL ; Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 521227) 
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009 
U.P. (Phone: 684271) 
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, | 
Kalyanvan, 176, Rajpur Road, | 
P.O. Rajpur, Dehradun-248009, U.P. | 
9.DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, | 
Р.О. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010 
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun, U.P. 
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar 
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O.Kankhal, Hardwar-249408, U.P. (Tel:426575) 
13. KEDARNATH: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok, - 
P.O. Kedarnath, Chamoli-246445, U.P. 
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir, 
P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. | 
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বার্ষিক চীদা (ডাক ব্যয়সহ) 
ভারতে-৬০/- টাকা 
, “বিদেশে ১২ ডলার অথবা ৪০০/- টাকা 
| প্রতি সংখ্যা —зо/- টাকা 
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মুখ্য নিয়মাবলী 


| 
X ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা , হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথক ভা 


* 


, 


* 


শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে 
বারাণসী-২২১০০১ উঃপ্রদেশ 


বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, নাই এবং йа আদ নত হইবে fem 
বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে প্রারম্ভ হয় | 1 
প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমুল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার]: 
মুখ্য উদ্দেশ্য | অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বাই. 
দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখাও ৬. 
ME doo en waa ব্যতীত শরীরী মায়ের দিব্যশীলা বি 
লেখাও শ্রীশ্রী মায়ের অগণিত তক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে | Ё 
প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুম্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক |@- 
কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ wink 
অসুবিধাজনক | : 
বার্ষিক চাঁদা Money Order বা Bank Draft “tat নিম্মলিখিত নামে পাঠাইবার নিয়ম £ l 


Shree Shree Anandamayee Sangha—Publication A/c 


পত্রিকা সম্পর্কিত যে কোনও পত্র এবং অথার্দি নিম্মলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে- | 


Managing Editor, | 
Ma Anandamayee—Amrit Varta E 
Mata Anandamayee Ashram | 
Bhadaini, Varanasi - 221001 | 


* * Ж Ж Ж 


পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম £- 
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা--২০০০/- বাৎসরিক | 
অর্ধেক পৃষ্ঠা —— sooo বাৎসরিক | 


বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে | 


Mt ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, 
Bod wal প্রিন্টিং ওয়ার্কস, fa ২১/৪২ 


হইতে মুদ্রিত | রী পানর T5. ওয়াকস, | কামাচ্ছা, বারাণসী-১০ 
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সুচী পত্র 


মাতৃ বাণী ! Е 

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ = শ্রী অমুল্য কুমার ES 
মা আনন্দময়ীর অমৃত আহ্বান = ডা: বুদ্ধদেব Sini 
শক্তি-স্বরূপ, শক্তি-রূপ : শ্রী দুর্গা n ডা; শুকদেব সিংহ 
মহামিলনের লগ্ন . с শ্রী অধীর ঘটক 
মহাভাবে মা আনন্দময়ী ২... শ্রী Фот নাথ মিশ্র 
সমকালীন দৃষ্টিতে জগদীম্বরী..... za ডা; AIGA চক্রবর্তী 


জগজ্জননী মা আনন্দময়ী m সরমা মুখোপাধ্যায় 
আশ্রম-সংবাদ 


শোক- সংবাদ 
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প্রকাশন সূচী 
মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপলব্ধ :—— | 
X Pictorial Biography of Ma — মায়ের সমগ্র জীবন লেখা ও রেখায় উপস্থাপিত а | 
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অনন্যসাধারণ sm অতি উচ্চমানের কাগজে অসংখ্য চিত্র-সহ মুদ্রিত। রেক্সিন বাঁধাই। ৷ 
বাংলা সংস্করণ মূল্য ৩৫০/- ইংরাজি সংস্করণ ৪৫০/- : і 
মাতৃদর্শন__শ্রী জ্যোতিষ var রায় (ভাইজী) রচিত মূল বাংলা ভাষায় এক অতুলনীয় গ্রন্থ 1 
АШ | 
বিশ্বজননী শ্রীশ্রী মা-_ মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত উপদেশ। সুললিত বাংলায় লেখা 
হাতে রাখার মত ছোট একখানি বই।-ডা: গীতা ব্যানাজী প্রণীত। মূল্য ১৫/- | 
আনন্দ জ্যোতি (শতবাৰ্ষিকী ম্মারক)__-এক গৌরবগরিম সংকলন | মায়ের দিব্য জীবনের | 
ঘটনা পন্তী (১৮৯৬-১৯৮২), মায়ের বাণীর সুনির্বাচিত শত উদ্ধৃতি, মাতৃ-আশ্রমগুলি | 
ও মাতৃ-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির অসংখ্য চিত্র-সম্বলিত বিবৃতিমূলক ইতিহাস, বহু বিশিষ্ট | 
লেখকের লেখনী-নি:সৃত স্মৃতিচারণা, প্রখ্যাত মহাত্মাবৃন্দ ও বিশেষ গৌরবান্থিত ব্যক্তিবর্গের |. 
বিশেষ সন্দেশ ও সম্মাননা, সর্বোপরি মায়ের বিরল আলোকচিত্রের বহু-সংখ্যক সমাবেশ। | 
অতি উচ্চমানের কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ১০০/- | 


In your heart is my abode — ডক্টর বীথিকা মুখার্জী রচিত ইংরাজিতে মায়ের জীবনের | 
সংক্ষিপ্ত সার এবং শ্রীশ্রী মায়ের শত উপদেশ। মূল্য ২০/- 


Matri Vani — মায়ের অমূল্য উক্তিগুলির ইংরাজিতে সংকলন | হাতে রাখার মত আকার। ( 
মূল্য ২০/- | 
Words of Sri Anandamayce Ma — মায়ের অতিমূল্যবান কথোপকথন আত্মানন্দ | 
(কুমারী IRA শ্লাম) কর্তৃক সংকলিত ও ইংরাজিতে অনুদিত। মূল্য ৩০/- à 


Mother as seen by her devotees — বিশিষ্ট বিদ্বংমণ্ডলী ও শ্ৰীশ্ৰী মায়ের প্রধান ভক্তদের 1 
ইংরাজিতে লেখা মাতৃ সম্পর্কে প্রবন্ধাবলীর সংকলন। মূল্য ৩০/- | 
n 


ССО. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


rc ua d 


ССО. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


| মাতৃ বাণী 

| সংকলক - চিত্রা ঘোষ 
| ইংরাজী নববর্ষে জ্রীত্রী মায়ের বাণী : 

| অমূল্য সময় চলে যাচ্ছে। সময়ের সফলতা — নিজেকে পাওয়ার লক্ষ্যে তীব্র গতিতে 
যাত্রা হওয়া। 

| * * * 

| বিজয়া দশমীতে জীজ্ী মায়ের বাণী : 

| নিজের জীবন-সবর্বন্ব মহা বিজয়া রূপে ধারণ করা — ইহাই মানুষের দিক হওয়া। 

| * * * 

| স্বক্রিয়ায় নিজেতেই নিজে বিজয়ার বিজয় লাভ। 

| * * * 

| মানুষেরই কর্তব্য বিজয় লাভ লক্ষ্যে ভগবৎ প্রাপ্তির যাত্রায় চলা। 

| * * * 


সৰ্ব্বরূপেই ভগবান। নিজের মনে প্রাণে স্থির থাকা। একটি কথা সকলকেই. এ শরীর 
асет —— ভগবানের রাজ্যে সনাতন ধর্ম্মে কারো বিরোধ ক্লেশ জন্মায় এইরূপ কথা বলা নিষেধ | 
কারো সঙ্গে বিরোধ মানে ভগবানের সঙ্গেই বিরোধ । শান্ত মিত্র পরিবেশ বজায় সুরক্ষিত রাখা | 


* * gos taR 


যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, দৃশ্য অদৃশ্যের মধ্যে জীবন্ত-জাগ্রত। ইহার ভিতর কাঠ পাথর 
ইত্যাদির বিগ্রহ এবং সবের মধ্য হইতেও যখন তখন কথা হইতে পারে । আবার কাঠ পাথর 
ইত্যাদি বিগ্রহ রূপ নিয়া যে যেরূপে থাকে হাঁটা-চলা আসা যাওয়াও করিতে পারে। তোমরা 
জড় বলো তো-__-এই জড়ত্বের মধ্যেই সত্য শুদ্ধ চৈতন্য। জীবের জড় বুদ্ধি জড় দৃষ্টি নিত্য 
3TGI—— নিত্য চৈতন্য-__ চেতনা — নিত্য বর্তমান প্রকাশ হওয়া চাই। 


* * * 


মহা চেতনাই নিত্য চৈতন্য__ জলস্ত জাগ্রত যেটাকে তোমরা ত্যাজ্য অগ্রাহ্য করিয়া থাকো 
সেই জড়টী বা কে? j 
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শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ 
= শ্ৰী অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত 
হৃদয় আসন, ইট, গুরু, XX, গ্রন্থিমোচন 
জনৈক ИСӘ І মা, গুরু এবং ইষ্টকে যে হৃদয় আসনে বসাইতে বলা হয়, এ হৃদয় আসনটা 
কোথায় ? 
মা। (হাসিয়া) গুরু প্রকাশ হইলেই জানিতে পারিবে যে তাহার আসন কোথায়। 


ডদ্বলোক। আমরা ত বক্ষস্থলকেই হৃদয় বলিয়া ধারণা করি। এইখানেই কি গুরুকে বসাইতে 
হইবে? | 
মা। গুরু তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন সেই ভাবেই তোমরা ধ্যান ইত্যাদি করিবে। এ সম্বন্ধে 


গুরুর যদি কোন নির্দেশ না থাকে তবে. তোমাদের ধারণা অনুসারেই চলিতে পারে, পরে যখন 
তাহার প্রকাশ হইবে তখনই জানিতে পারিবে যে হৃদয় আসন কি এবং উহা কোথায়। 


গিরীশ বাবু। মা, গুরু আর ইষ্ট কি এক? 


মা। গুরু আর ইষ্ট যখন আলাদা আলাদা ভাবিতেছ তখন এক কোথায়? আবার বলি যে গুরু, 
ইষ্ট, মন্ত্র এ তিনই এক এবং একই তিন। ইষ্ট কাহাকে বলে? যিনি অনিষ্ট করেন না তিনিই 
ইষ্ট। গুরু কে? না, যিনি ইষ্ট প্রাপ্তির পথ দেখাইয়া দেন। BB প্রাপ্তির পথ ইষ্ট ভিন্ন আর 
কে দেখাইয়া দিতে পারে? আর গুরু কি কখনও অনিষ্ট করেন? কাজেই PB গুরু এবং 
গুরুই SEI মন্ত্র কি? না, যাহা ত্রাণ করে। মনকে ত্রাণ করার অর্থ কি? না, মন বস্তুত: 
যে কি তাহারই প্রকাশ হওয়া। সেইজন্য আমি বলি, মন্ত্র কি? না, মন তোর অর্থাৎ মন রূপে 
SERI সেই জন্য বলা হইয়াছে তিনই এক, আবার একই তিন। মন ত আর কিছুই নয়, শুধু 
মানিয়া লওয়া। আমরা জগতের দিক বিষয়ের দিক মানিয়া নিয়াছি বলিয়া আমরা জগতের গতির 
মধ্যে আছি। বিষয় কি? না, যাহা বিষ হয় অর্থাৎ যাহা জন্ম মৃত্যুর গতির দিকে লইয়া যায়। 
সেইজন্য তাহাই মানিতে হয় যাহার মানামানি আর থাকে না, যাহার ফলে মন যে কে তাহা 
প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেইজন্য নিবির্বচারে SARE পথে চলিতে হয়। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিতে 
হয়। গ্রন্থ কি? না, যাহা পাঠ করিলে গ্রন্থিমোচন হয়। 


ভোলানাথ বাবু। শুধু গ্রন্থ পাঠ করিলেই কি গ্রন্থি মোচন হয়? 


মা। গ্রন্থ পাঠ কি? মন্ত্র কি? খষিরাই ত TRAE! বলা হয় না' যে এই এই 
$ а a ং 
গ্রন্থে আছে। মন্ত্র বল, গুরু বল, BE বল, এ эана তোমার মধ্যে শি হিসাবে আছে বর 
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এই সকল গ্রন্থি বা গ্রন্থ ঠিক ঠিক ভাবে পড়া হইবে তখনই গ্রন্থিমোচন হইবে। আবার দেখ, 
মন্ত্রগুলি শব্দের সমষ্টি। তুমি শব্দের দ্বারাই আবদ্ধ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এগুলি শব্দ রূপেই 
তোমাকে জন্ম জন্মাত্তর ঘুরাইতেছে। ইহারাই তোমার ভিতরে রূপের রসের গ্রন্থি সৃষ্টি করিয়াছে। 
শব্দ দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং জগতে যাহা কিছু আছে উহা সমস্তই তোমার মধ্যে আছে। 
অ, আ এগুলি শব্দ। অ কি? না, অব্যক্ত। আ কি? না, তিনি আছেন। ই কি? না, তিনিই। 
এ ওঁ ইত্যাদিও তীহাকেই প্রকাশ করে। ইহার পর আবার অং, অ:, অনুম্বার, বিসর্গ। অনুস্বার 
অর্থ হইল শব্দ wer, বিসর্গ অ: হইল আবার অব্যক্ত অবস্থা। অব্যক্ত হইতে সৃষ্টি আবার 
অব্যক্তে AT) ইহা ছাড়া আবার ব্যঞ্জন বর্ণ আছে। ব্যঞ্জনা কি? না, যাহা প্রকাশ করে। তাহা. 
ছাড়া যুক্তাক্ষর এবং ফলা ইত্যাদি আছে। যুক্তাক্ষর কি? না, যাহা অক্ষর পুরুষের সহিত যুক্ত। 
সমস্তই যে অক্ষর পুরুষের সহিত যুক্ত ইহা যে ফলাইয়া দেয় তাহাই হইল геп) এ দেহের 
কোন লেখা-পড়া ত নাই। তাই এ দেহ এইগুলিকে এইভাবে দেখে ও বলে। সকল দেশেই 
এই শব্দগুলি আছে। অক্ষরগুলি আলাদা হইতে পারে, কিন্তু শব্দ হিসাবে সকলই এক। তাই 
বলা হয় যে, জগতে যাহা কিছু আছে উহা সমস্তই তোমার মধ্যে আছে। যাহা নাই পিণ্ডে 
তাহা নাই ব্ৰহ্মাণ্ডে। যখন তোমার ভিতরের এই সকল শব্দের সহিত তোমার পরিচয় হইবে, 
যখন তোমার ভিতরের গ্রস্থমালা ঠিক ঠিক পড়া হইবে, তখনই তোমার গ্রস্থিমোচন হইবে। 
ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শিখাইতে হইলে তাহাদের হাতে খড়ি দিতে হয়। হাতেখড়ি দেওয়ার 
অর্থই হইল তাহাদিগকে গ্রন্থ পড়িবার অধিকার দেওয়া। হাতেখড়ি দেওয়ার পর তাহারা যদি 
যত্ন করিয়া পড়া আরম্ভ করে তবে তাহারা যেমন জাগতিক বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া বিষয়ের গতির 
দিকেই চলিতে থাকে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক পথেও গুরু দীক্ষা দিয়া শিষ্যকে ব্রহ্ম বিদ্যায় হাতেখড়ি 
দিয়া দেন। শিষ্য যদি গুরুর উপদেশ মত চলিতে থাকে তবে সেও ধীরে ধীরে তাহার মধ্যে 
যে গ্রন্থখানি আছে উহা পাঠ করিতে পারে। এ গ্রস্থপাঠ হইলেই তাহার গ্রস্থিমোচন হইয়া যায়। 
তখন তাহার কি হয়? না, তাহার ত্রিপুটী মোচন হয়, অর্থাৎ তাহার তিন পুটুলীই লয় পায়। 
তখন সে সবর্বরূপে, স্বভাবে একমাত্র স অর্থাৎ তাহাকেই দেখিতে পায়। তখন সে জানিতে 
পারে আকার রূপেও তিনি, নিরাকার রূপেও তিনি, ‘আছে’ রূপেও তিনি ‘নাই’ রূপেও 'তিবি। 
ক্রিয়া sams তিনি অকর্তা, আবার Tet হইয়াও তিনি ক্রিয়া করেন, এ সমস্তই তাহার 
নিকট প্রকাশ হইয়া যায়। সকলের কর্তব্য হইল গুরু যে চাবিটি হাতে দিয়াছেন উহা দিয়া কেবল 
তালা খুলিতে চেষ্টা করা। নিরস্তর যদি চেষ্টা থাকে তবে কখন যে তালা খুলিয়া যাইবে তাহা 
কে বলিতে পারে? তবে যতক্ষণ উহা না খোলে ততক্ষণ চেষ্টা রাখা চাই। 


ভোলানাথ বাবু। কিন্ত সকলের জীবনেরই একটা সীমা আছে, কাহারও হয়ত ৫০ বৎসর, কাহারও 
wo কি ао বংসর। সমস্ত জীবনই যদি হাতেখড়ি মাত্র থাকিয়া যায় তবে উপায়? 


মা (হাসিয়া)। আমি এত দিনেও হাতেখড়ির বেশী অগ্রসর হইতে পারিলাম না এই বলিয়া যদি 
মনে দু:খ বা অনুতাপ আসে তবে বলিতে হইবে যে সে আধ্যাত্মিক দিকে গতির পথেই আছে। 
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জগৎ বা বিষয় লইয়া সে তৃপ্ত হইতে পারে নাই, ইহাই প্রমাণ করিতেছে সে এ পথে চলিতেছে। 
ভোলানাথ 4191 কিন্তু কেহ কেহ ত বিষয় লইয়া মৃত্যু পর্যন্ত তৃপ্ত হইয়া থাকে। 


মা। কেহ যদি এভাবে থাকিয়া আনন্দ পায় তাহাই বা মন্দ কি? তখন মনে করিতে হইবে 
са প্রভাবে জীবন যাপন তাহার নিয়ন্ত্রিত ছিল। তবে হয় কি জান? বিষয় লইয়া মত্ত থাকিলেও 
ভগবান অনেক সময় তাহাকে এমন আঘাত করেন যখন সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে পায় 
এবং ওঁ অন্ধকার দেখিয়া সে চিৎকার করিয়া বলিতে বাধ্য হয়, হে ভগবান তুমি যদি থাক 
তবে রক্ষা কর। এগুলি হইল তাঁহার নিগ্রহ কৃপা । এইভাবে আঘাত পায় বলিয়াই তাহার জীবনের 
গতি অনেক সময় ফিরিয়া যায়। বিষয়ের অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে তাহার যে গতিটা ছিল উহা ঘুরিয়া 
অমৃতের দিকে চলিতে আরম্ভ করে। ভগবান্‌ যে এইভাবে লোকদিগকে আঘাত দেন তাহাও 
স্বাভাবিক। তোমরা তোমাদের ছেলেপিলে দিগকে বিপথে যাইতে দেখিলে কি কর? তোমরা 
কি তাহাদিগকে আঘাত দিয়া সংপথে আনিতে চেষ্টা কর না? ভগবান্‌ ত সকলের পরমপিতা, 
পরমমাতা, তিনি তাহার সন্তানকে বিপথে চলিতে দেখিয়া তোমাদের মত আঘাত দিয়া নিজ 
গৃহে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন। পিতা-মাতা যেমন সন্তানের অন্যায় দেখিলে তাহাকে শাস্তি 
দেন, ভগবান্ও সেইরূপ করিয়া থাকেন। ইহা তাহার কৃপাই। সন্তান যে তাহার অনন্তসম্পদের 
অধিকারী তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্যই এরূপ করিয়া থাকেন? 


এইভাবে কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। মা এইবার উঠিলেন। 
গুরুদত্ত মন্ত্র হইতে শিষ্য স্বরূপতা লাভ করে! 


২রা অগ্রহায়ণ, রবিবার (ইং ১৮.১১.৫১) আজ বেলা পৌনে এগারটার সময় আশ্রমে গিয়া 
উপস্থিত হইলাম। মাকে হলঘরেই পাইলাম। কেহ বোধ হয় মাকে কিছু প্রশ্ন করিয়াছিল মা তাহার 
উত্তর দিতেছিলেন। মাকে বলিতে শুনিলাম-___“ণবীজ যদি মাটিতে লাগাও তবে মাটির স্বভাব 
হইল ধীজকে পরিবর্তন করিয়া দেওয়া, মা-টির অর্থাৎ মায়ের স্বভাবই হইল পরিবর্তন করিয়া 
দেওয়া। মাকে যাহা দেওয়া যায় তিনি তাহার চেয়ে অনেক বেশী ফিরাইয়া দেন। মাটিতে একটি 
বীজ বুনিলে সেই বীজ হইতে GER, গাছ, ফুল, ফল হইয়া তোমাকে আবার Ser দিয়ে গেল। 
তুমি দিয়াছিলে একটি বীজ, কিন্তু উহার পরিরর্তে পাইলে কত ফল, কত lw, যাহাকে TAG 
বলিলেও বলে। আর কি পাইলে? আর পাইলে অনস্ত গতি, অনন্ত স্থিতি এবং অনন্ত প্রকাশ। 
তাই দেখিলে একের মধ্যেই অনস্ত, আবার অনন্তের মধ্যেই এক। মা চান যে তাহার যে অনস্ত 
সম্পদ আছে ছেলেপিলে উহা লাভ করুক-__তিনি যে হইয়াও অনস্তরূপে প্রকাশমান আছেন 
তাহা তাহার সন্তানের মধ্যে প্রকাশিত হউক। কাজেই মাকে কিছু দিলে মা উহাকে পরিবর্তন 
করিয়া উহার অনস্তত্বের দিকটা প্রকাশ করিয়া দেন। মা বলিতে এখানে আমি গুরু বা ইষ্ট 
বুঝাইতেছি। আর তোমরা যদি মা বলিয়াই বৃঝ তাহাতেই বা আপত্তি কি? গুরু শিষ্যের হৃদয়ে 
বীজ বপন করেন বাহার ফলে শিষ্য পরিবর্তিত হইয়া যায় তাহার চিত্ত দর্পণ মার্জিত হয়। তোমরা 
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চিত্তদর্পণ পরিষ্কার করার কথা বল না? চিত্তদর্পণ পরিষ্কৃত হইলেই শিষ্য স্বরূপত: যে কি তাহা 
প্রকাশ হইয়া পড়ে। 


аат! মা, সকল বীজ হইতেই কি গাছ হয়? 


মা। যাহার গাছ উৎপাদন করিবার শক্তি আছে তাহাকেই Ser বলা হয়। যে বীজ হইতে গাছ 
হয় না তাহা ধীজই নয়। . | 


qui যতগুলি ধান বুনা যায় সবগুলি হইতে ত আর গাছ হয় না, গাছ হইল না ওগুলি বীজ 
নয়! তাই বলিয়া ওগুলি বৃথা নয়। ওগুলি জমিতে সারের কাজ করে। এই অর্থে কিছুই বৃথা 
হয় না। 


বৃদ্ধ। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে শিষ্যকে যে কোন বীজ দিলেই কি এইরূপ হইবে? 


মা। TS স্বভাবই হইল বৃক্ষ উৎপাদন করা। পাশাপাশি দুই জমিতে যদি বীজ বুনা যায় তবে 
অনেক সময় দেখা যায় যে এক জমিতে শীঘ্র শীঘ্র গাছ বড় হইয়া ফল দেয় আর অন্য জমিতে 
গাছ এবং ফল হইতে একটু বিলম্ব হয়। এক জমির শস্য আগেই কাটিয়া নিতে হয় অন্য জমির 
শস্য কাটিতে বিলম্ব হয়। শীঘ্র এবং বিলম্বে ফল হওয়া জমির অবস্থার উপর নির্ভর করে। সেইরূপ 
গুরু হইতে দীক্ষা পাইয়া কোন শিষ্য শীঘ্রই উন্নতি লাভ করে আবার কাহারও বিলম্ব হয়। এগুলি 
শিষ্যের সংস্কার এবং অবস্থার উপর নির্ভর করে! কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বলা চলে না যে 
গুরুদত্ত বীজে শক্তি নাই। গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া কিছুকাল সাধন করিয়া যদি কিছু 
হইল না বলিয়া ব্যাকুলতা আসে তবে ইহাই কি বলা যায় না যে এ ব্যাকুলতা দীক্ষা এবং 
সাধনের ফলেই হইয়াছে? এইভাবে দেখিলে কিছুই বৃথা নয়। 


(ক্রমশ :) 
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মা আনন্দমময়ীর অমৃত আহ্বান 
‘Safa কথাই «er? 
(চতুর্থ পর্ব) 


নামই ওষুধ। মা আনন্দময়ীর নামই পথ্য, খাদ্য। শোক-তাপ ও দুঃখ-দৈন্যে জর্জরিত 
মানুষকে নাম-মাহাত্য্যে উদ্বোধিত করার জন্যই তার নরদেহ ধারণ। নাম গুণ গানে দেহমনকে 
উন্মুখ করার জন্য নিজেকে কী করে প্রস্তুত করতে হয়, মা তীর সাধনার খেলা”র মধ্য দিয়ে 
তা প্রকাশ করলেন। 


এ প্রকাশ তার নরলীলার আদ্যন্ত। শৈশবে যেমন, লীলা-সংবরণের মুহূর্তেও ঠিক তেমনি; 
বিপুল জনসমাবেশে বা উৎসবে অনুষ্ঠানে যেমন, নিভৃত আশ্রম-পরিবেশেও তেমনি । কখনও 
সিমলার কালী বাড়ীতে ভাবে মাতোয়ারা তিনি, কখনও আবার কক্সবাজারে বা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন 
গ্রামে কীর্তনের বিরাট দল নিয়ে পরিক্রমায় রতা। এ ছাড়া, বিভিন্ন সংযম-সপ্তাহে, জন্ম-জয়ন্তীতে, 
ভাগবত ও গীতা-সপ্তাহে হরিগুণ গান তাকে STS করে। 


আজন্ম তিনি পূর্ণজ্ঞানে স্থিতা। হরি-কথাই তার ধ্যান, জ্ঞান এবং ভক্তদের কাছে উপহার। 


১৯৮২-র ২৭ শে আগষ্ট। মা'র শরীর ছাড়ার আগে তীর শয্যা-শিয়রে দাঁড়ান নির্মলানন্দ 
স্বামী বলেন, “মা, কী নিয়ে থাকবো?” মা বলেন, “ভগবানকে নিয়ে, ভগবানকে নিয়ে 
ভগবানকে নিয়ে ।” বিশিষ্ট ভক্ত ও সেবিকা উদাসজীকে বলেন, “জপ বাড়াও |”? পাশে দাঁড়ান 
অন্যান্য সেবিকারা তখন শুনতে পান, মা খুব ক্ষীণকণ্ঠে কয়েকবার বলছেন, “নারায়ণ হরি”___ এই 
তার শেষ কথা। 


অতএব দেখছি, হরি-কথাই মা*র কথা। হরি-স্মরণেই মাতৃস্থিতি।-হরি-কথার তাৎপৰ্য্য 
মা নিজেই ব্যাখ্যা করেন একবার। উপস্থিত ভক্তদের বলেন, “হরি মানে, যিনি দু:খ হরণ করেন। 


অর্থাৎ, যাহা অমৃতবান। অমৃতবান মানে অমরবান। যাহা পথে 
কথাই কথা, আর সব বৃথা, ব্যথা |" WALDEN 


একবার এক ভদ্রলোক আসেন মা'র কাছে। শোকে মুহ্যমান। তার স্ত্র-বিয়োগ হয়েছে। 
ভদ্রলোক কান্নাকাটি করছেন। মা তাকে সাস্তবনা দিয়ে বলেন, “বাবা, তার জন্য শোক করিও 


দুঃখের শাস্তি হয়। সেই হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ও ব্যথা |” 
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ভগবানের জন্য কাদা কেন? কারণ, একমাত্র তিনিই যে নিত্য! আর সবই যে অনিত্য। 
সবই যে কালক্রমে হারাইয়া যায়! হারান না শুধু SAMA! মা তাই বলেন, “A হারায় না 
তাকে ভাববে। সেই মঙ্গলময় ভগবানকেই একমাত্র ভাববে, তার কাছে প্রার্থনা FACT তার 
উপর নির্ভর 9041” 


মা কনখল (হরিদ্বার) আনন্দময়ী আশ্রমে এই লেখককে বলেছিলেন, “ভগবানকে বলবে, হে 
ঠাকুর, আমার মন প্রাণকে তোমার দিকে নিয়ে চলো। আমি যেন তোমার কথাই শুধু ভাবি। 
তোমাকেই নিয়ে থাকি।% 


কীভাবে ভগবানকে নিয়ে থাকা যায়, তারও পথ-নির্দেশ করছেন মা আনন্দময়ী। ভক্তদের 
বলছেন, “ORG ঘণ্টা রয়েছে সাধন-ভজনের জন্য।....যতটুকু সংসারের সেবায় সময় দেওয়া 
হয়, আর বাকী সময় ভগবৎ চিন্তায় রাখা কর্তব্য। জপ, ধ্যান, AAR পাঠ, পূজা, প্রার্থনা, 
আত্মনিবেদন, তার জন্যই তাঁকে চাওয়া ও কীদা। সৎসঙ্গ অনুকূল হলে চেষ্টা করা, না পেলে 
সদ্ভাবের বাঁধ সর্বক্ষণ হৃদয়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা!” কিন্তু এই চেষ্টা যে প্রায়ই ব্যর্থ হয়, তার 
কারণ, আমাদের মধ্যে সমর্পণ ভাবের অভাব। আত্মনিবেদনের চেয়ে কর্তৃত্বের দিকেই আমাদের 
প্রবণতা । আমরা অনুক্ষণ শাস্তির সন্ধানে ছুটে বেড়াই, কিন্তু শান্তি কী করে মিলবে, তা নিয়ে 
ভাবি না। কিছুতেই পূরণ করতে চাই না শাস্তির AÉ | নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনি কামনা-বাসনায় 
জর্জরিত হয়ে ও বাজে চিন্তা করে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, আমাদের স্বভাব হয়ে পড়ে মাছির 
মতো। এই সন্দেশে বসা, পরক্ষণেই আবার বিষ্ঠায়। অর্থাৎ, অধিকাংশেরই ভালো চিন্তা ক্ষণিকের; 
তপ্ত খোলায় কয়েক ফোটা জলের মতো। নিমেষের মধ্যে আবার যে-কে সেই। অর্থাৎ, 
জীব-স্বভাবের আবর্তে আবার। তাহলে উপায়? মা বলছেন, “হরি-কথায় মন রাখা । যার মন, 
যার প্রাণ, যাঁর দেহ, তাকেই সমর্পণ করে শান্তি। দুনিয়ায় শাস্তি চাইলে দুঃখ পিছনে সঙ্গে 
থাকবেই। সাধুবৃত্তি অবলম্বনের চেষ্টা, অর্থাৎ সৎভাব, সবপ্রবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকা। বাজে চিন্তা 
করে কেন শরীর ও মন নষ্ট করা? তিনি যাহা মঙ্গল তাই কবেন। শুধু বাসনা, চাওয়া নিয়ে 
কেন দুঃখ টেনে আনা? যখন যে ভাবে থাকা, এই ঠিক, এই ভাবেই আমার প্রয়োজন ছিল, 
এইভাবে রেখেই তিনি আমায় চরণে টানবেন, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা। কেবল তাকেই 
হৃদয়ে রাখা। 


সন্দেহ নেই, রাখতেই হবে তাঁকে । ভক্তের হৃদয়ই যে তার বৈঠকখানা। কিন্তু হাতে 
কাজে ও মুখে নাম না নিয়ে থাকলে তিনি জন্ম-জন্মান্তর ধরে অধরাই থেকে যাবেন। যে কাজ 
করলে ভগবানের চিন্তা জাগ্রত হয়, সে কাজই আমাদের করা উচিত। মনে রাখতে হবে, সেটাই 


আসল কাজ, কাজের কাজ। আর সবই অকাজ। মা আনন্দময়ীর কথায়, “যে ক্রিয়া করিলে: 


ভগবৎ-ভাব উদ্দীপিত হয় সেই কর্মই কর্ম, আর সব অকর্ম। যে পথে ভগবৎ-ভাব নাই তাহা 
COM হইলেও ত্যাজ্য। আর যাহাতে ভগবৎ-ভাব উদ্দীগিত হয় তাহা afer হইলেও গ্রহণীয়। 
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সত্য লাভের দিকই মানুষের নেওয়া কর্তব্য। শ্রেয়ের পথ, অমৃতের দিক। প্রেয় হইল যাহা 
আপাত মনোরম, পরিণামে বিষকর, অমঙ্গল অশান্তির দিক, মৃত্যুর দিক।” 


কিন্তু আমরা যে প্রেয়কে লাভ করতে অস্থির! অশান্তির জিনিস নিয়ে থেকে শাস্তির 
আশা করাটাই যে আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে! আসল আপন জন যে ভগবান, তিনিই 
যে ‘চিরবন্ধু চিরনির্ভর তা ক'জন আর মনে রাখি? ক'জন বুঝতে চাই যে দু:খ-দাতা তিনি, 
আবার ত্রাতাও তিনি? দুঃখের অনলে দগ্ধ করে অহরহই যে তিনি আমাদের কাছে টানছেন! 
এ তীর খেলা, আমাদের ময়লা পরিষ্কার করে অমৃতপথিক করবেন বলে। মা'র কথায় “অমৃতের 
সন্তান, তাঁকেই ভাবতে BW তা’ ছাড়া যে শাস্তির আশা আর নাই, নাই, নাই-__যাতে শাস্তি 
পাবে, আবরণ নষ্ট হবে, বিপদহারীর প্রকাশ হবে। বিপদ-ভঞ্জন শ্রীমধুসৃদন। সেই যে আপন 
এক মাত্র হৃদয়ের ধন!” “তিনি পরম পিতা, তিনি পরম মাতা, তিনি পরম বন্ধু, সখা, সবই 
যে একেবারে। সর্বনাম, সর্বরূপ, অনাম, অরূপ তীহারই যে। অতএব, যে ভাবে তাকে সব 
সময় মনে প্রাণে স্মরণ করলে শান্তি হয় তাই করা।” 


এজন্য ধৈর্য চাই। “বীরের মত ধৈর্যের আশ্রয়ে নিজে শান্ত হবার চেষ্টা।” শান্ত থাকলেই 
ভগবানের দিকে মনপ্রাণ একাগ্র হয়, তার কৃপালাভের জন্য ব্যাকুলতা আসে। এদিকে কৃপা 
সারাক্ষণই বর্ষণ করছেন তিনি। কিন্তু আমরা গ্রহণ করার পাব্রটিকে যদি উল্টে রাখি তো সেই 
পরম সুধা পাবো কী করে? AMAIA — AVA যার সার, তা নিয়েই যে অনুক্ষণ মেতে আছি 
সব। আসল সুখ যে পরমার্থ পথে তা যে প্রায় কারোই মনে থাকে না। মা আনন্দময়ী তাই 
মনে করিয়ে দেন, “তার কৃপা আশীর্বাদ সর্বদা বর্ষণ হচ্ছে। তার দিকে উন্মুখ হয়ে থাকতে 
হয়।.....সংসার যাত্রায় কেহ কখনও সুখী হয় না। পরমার্থ যাত্রাই পরম সুখের রাস্তা। সেই 
নিজের পথে নিজে চলবার চেষ্টা করা সেখানে সুখ দুঃখের প্রশ্ন নাই __ অভিমানশূন্য পরমানন্দের 
দিক।” সেই আসল দিকে লক্ষ্য রেখে চললে কোনো কিছুরই আর অভাব থাকে না; ভগবানই 
সব জুটিয়ে দেন। খাদ্য আশ্রয় সব কিছু। 


১৩৪৭ সালের ৩রা মাঘ। মা গোয়ালন্দের পথে। স্টামারে উঠেই শুয়েছেন। কথায় 
কথায় একটি গল্প বললেন তিনি। প্রসঙ্গ__-ভগবৎ - নির্ভরতা । “ভগবানের উপর নির্ভর করলে 
তিনিই আহার দেন’ — এই নিয়ে গল্পটি ৷... 


দু'জন সাধক সাধনায় বসেছেন। তাদের সংকল্প, সাধনা ছেড়ে উঠবেন না; ভগবান দিলে 
সেখানে বসেই আহার মিলবে। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই সাধকদের একজন ক্ষুর্ধাত। 
তার মনে সংশয়, ভগবান কি আর এই জঙ্গলে এসে খাবার দিয়ে যাবেন? তিনি তখন সঙ্গীকে 
বললেন, “ভাই, চলো। আগে খেয়ে আসি। তারপর আবার ভগবানের নাম করবো!” সঙ্গী 
বললেন, “না ভাই, যখন তীর নামে বসেছি, তখন তিনি যা’ জোটাবেন ХӘРӘ. খাবো। এমন 
কি না খেয়ে থাকবো, তবু উঠবো না!” ক্ষুধিত সাধকটি তখন নিরুপায়। তিনি চলে গেলেন। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


বর্ষ ২ OS ১, জানুয়ারী, ১৯৯৮ মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা ৯ 


এক জায়গায় পৌঁছে তার আহার জুটল। নিজের আহার শেষ করে তিনি ভাবলেন, আমার 
সঙ্গী তো সেই জঙ্গলেই বসে আছে। তার জন্যে কিছু নিয়ে যাই। এই ভেবে সঙ্গীর জন্য খাদ্য 
নিলেন। সঙ্গীকে সেই খাদ্য এনে দিতেই তিনি বললেন, “দেখলে ভাই, তার নামে বসে থাকতে 
পারলে জঙ্গলেও তিনি আহার এনে দেন!” ভক্তের কোনো কাজই আর পড়ে থাকে না। ভগবানই 
সব করে দেন! 


কিন্তু এ নিয়ে ঘোর সংশয়ে আমরা। কিছুতেই তার উপর নির্ভর করতে পারি না। বিশিষ্ট 
ভক্ত অমূল্যকুমার Wag মাকে একদিন বললেন, “আমরা সংসারী; আমরা যদি “ভগবান 
ভগবান’ করে সব সাংসারিক কাজ কর্ম ত্যাগ করে বসি তো সংসার চলবে কী ভাবে? চাকরীই 
বা কে করবে? ছেলেপিলে-প্রতিপালনই বা কে করবে?” মা বললেন, “সব তিনি করেন। 
দেখ, যখন আমি বাজিতপুরে ছিলাম, তখন এমন এক অবস্থা হল যে নিজে কোনো কাজ 
করতে পারতাম না। অথচ সংসারে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। বারো বৎসর বয়সের 
এক Вет ঝি ছিল। সে আমার সমস্ত কাজ করে দিত। সে অন্য বাসায়ও ঠিকা কাজ করত। 
আমাদের বাসায় বেশি কাজ করে, পাছে এ-কথা অন্য লোক জানতে পারে, এই ভয়ে সে 
শেষরাতে এসে কাজ করে রাখত। পরে বেলা হলে চুক্তির কাজগুলো করত। একদিন হল 
কী,__-সে বাসনগুলো মেজে রেখেছে, কিন্ত সেগুলো খুব পরিষ্কার হয় নি। আমার খেয়াল 
হল, আবার ওগুলো পরিষ্কার করি। তখনই মাজতে বসে গেলাম | অন্যমনস্কভাবে মাজতে মাজতে 
সেগুলো খুব পরিষ্কার হল। তা দেখে ঝি-টি ভাবল, সে যেভাবে বাসন পরিষ্কার করে, তা 
বুঝি আমার পছন্দ নয়। সেই থেকে খুব পরিষ্কার করে সে আমাদের বাসনপত্র মাজত। তারপর 
হঠাৎ তার বিয়ে হয়ে গেল। ভগবানের এমন লীলা যে, সে বিদায় হয়ে যাবার কয়েকদিনের 
মধ্যেই আমরা ঢাকা চলে এলাম 1?” নিজের জীবনের এই কাহিনীটি বলে মা জানালেন, “তাই 
দেখ, ভগবানের নাম নিয়ে থাকলে তিনি একভাবে না একভাবে চালিয়ে দেন।..... নাম করে 
যাও, দেখবে, তোমার সমস্ত কাজ আপনা আপনি হবে। ভগবানকে পরীক্ষা করবার জন্য কিছু 
ফেলে রেখো না; তা হলে কিন্তু কিছুই হবে না। তাকে সব দিয়ে দাও; তোমার ভার তিনি 
বহন করবেন!” 


তার আগে মনে প্রাণে ডাকতে হবে তাঁকে। ডাকার মতো ডাকলে তিনি সাড়া-না দিয়ে 
পারেন না। এ নিয়ে একটি গল্প :— 


১৯৪৮-এর ২৫শে ডিসেম্বর । বিশিষ্ট ভক্ত vw: পান্নালাল এসেছেন মা*র কাছে। যুক্তপ্রদেশ 
(এখনকার উত্তর প্রদেশ) সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী তিনি। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস-এর 
(আই.সি.এস.) লোক। পান্নালালজীর সঙ্গে এসেছেন রাজ্য সরকারের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী। 
মা-র সামনে তখন আর একজন ভদ্রলোক AT | শেষোক্ত ভদ্রলোকটি মা-কে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 
“অনেকে বলেন যে ভগবানকে পেতে হলে রাম নাম বার বার জপ করতে হবে অথবা গায়ত্রী 
জপ করতে হবে৷ এর অর্থ কী? এরূপ করে লাভই বা কী?” এই প্রশ্ন শুনে মা “বাবা বাবাঃ 
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বলে ডাকতে লাগলেন। তিন বার ডাকা হলে ড: পান্নালাল ভাবলেন, মা বুঝি তাকেই ভাকছেন। 
তাই তিনি উত্তর দিয়ে উঠে দীঁড়ালেন। মা হাসতে হাসতে বললেন, “তিন বার ডাক দিয়েই 
সাড়া CHAMI” .... মা-র কথা শুনে সবাই খুব জোরে হেসে উঠলেন। পরক্ষণেই মা প্রশ্নকর্তা 
З ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, “রাম রাম করে বার বার ডাকলে তিনি এভাবেই সাড়া 
CHA? মা যেন এখানে চোখের সামনে উদাহরণ দিয়ে বললেন, ভগবানকে ডাকলেই সাড়া 
পাওয়া যায়। তবে অনুক্ষণ তাঁর নাম নিয়ে থাকতে হবে। মা'র ভাষায় এ হল “মিশ্রি মুখে 
রাখা!” এ নিয়ে খুব মজার একটি গল্প আছে: 


১৩৪৬ সালের ২৮ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কলকাতার লেক-এর ধারে নতুন 
একটা বাড়িতে মা আছেন। সন্ধ্যায় ছাদে ভক্তরা গোল হয়ে বসে। মা মাঝখানে І হঠাৎ ভক্তদের 
লক্ষ্য করে বললেন, “তোমরা MR মুখে রাখ ত? মিশ্রি মুখে রাখার এমনই গুণ যে মুখে 
জল বের হবেই হবে। মিশ্রি কি, না তার নাম।” ঠিক সেই মুহূর্তে একজন ভক্ত এত সব 
না বুঝে পকেট থেকে এক কৌটা মিশ্রি বের করলেন; এবং তারপর এক টুকরা নিজের মুখে 
ফেললেন। মা তা লক্ষ্য করে হেসে বললেন, “ওটা কী বাবা?” ভক্তটি জানালেন, “মা, 
সৰ্ব্বদা মিশ্রি মুখে রাখতে বলেছেন, তাই রাখছি।% ভক্তের এই কথায় উপস্থিত সকলেই হেসে 
উঠলেন। মা বললেন, “বেশ তো, বাবা ঠিকই করছে, এই মিশ্রি মুখে দিতে দিতেই সেই 
মিশ্রির কথা মনে পড়বে 1 বাবা আজ মিশ্রির কৌটো নিয়ে এসেছে, এ-কথা আরও ভালোভাবে 
সকলের মনে পড়বে। সবই ST!” তখন উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ সেই মিশ্রি মুখে 
দিতে লাগলেন। 


মা আনন্দময়ী তার জীবনলীলায় বার বার ভক্তদের কাছে প্রকট করেছেন, নামগুণগানের 
পরিবেশেই তিনি সুস্থ থাকেন। ১৩৪৫ সালের একটি ঘটনা । ১৭ই শ্রাবণ সন্ধ্যার একটু পরে 
সদলবলে সিমলা থেকে সোলন পৌঁছুলেন মা। স্থির হয়েছে, এ পাহাড়ী শহরে ২৩শে শ্রাবণ 
৭ই আগষ্ট ভাইজীর (শ্রেষ্ঠ 'মাতৃভক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়) তিরোধান তিথি উদ্যাপিত হবে। এই 
উপলক্ষ্যে কীর্তন চলবে, উদয়াস্ত।... পূর্ব ব্যবস্থা মতো নিদিষ্ট দিনে ভোর ছস্টা থেকে “শ্রীকৃষ্ণ 
চৈতন্য” নাম আরম্ভ হল। সোলনের রাজা দুর্গা সিং-এর দরবার হল-এ অনুষ্ঠান চলল। দুপুরের 
দিকে কীর্তন যখন খুব জমে উঠেছে, তখন হঠাৎ মা-র মুখের ভাবে অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য 
করলেন ভক্তরা। অনেকেই ভয় পেলেনা অখণ্ডানন্দজীর (ঢাকার প্রাক্তন সিভিল সার্জন ডা: 
শশাঙ্ক মোহন মুখোপাধ্যায়) পরামর্শ মতো তাড়াতাড়ি মা-কে কীর্তনের আসর থেকে উঠিয়ে ধর্মশালায় 
আনা হল। সেখানে ভক্তদের কেউ কেউ বললেন, “মা, তোমার দুর্বল শরীর । তার মধ্যে কীর্তনে 
আরও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। আমাদের ভয় করে; তোমার শরীর না সারলে আমরা আর 
শাম করবো 11? মা বললেন, “নাম করবো না, এ-কথা বলতে নাই। তোমরা নাম করেই 
ত এই শরীরটাকে সুস্থ রাখছ। তোমরা যে জপ কর তা হল BACLT ডোজ (Dose) আর যে 
কীর্তন কর তা হল ইন্জেক্সন্‌। ইন্জেক্স্ন দেওয়ার সময় প্রথম প্রথম একট উ: আ: করেত 
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কিন্তু তারপর ফল দেখা যায়- এও aps” 


নামে নিজে সুস্থ থাকেন মা; অপরকেও সুস্থ রাখতে চান। অন্যভাবে বললে, 
সুস্থতা-অসুস্থতার ছন্দের বাইরে চির-আনন্দ লোকের সন্ধান দিতে চান। এ-নিয়ে একটি ঘটনা। 
১৩৫৬-র ২৬শে ফাল্গুন, শনিবার। মা মহাত্মা হরিবাবার আহানে পঞ্জাবের ভিরাউটি গ্রামে 
এসেছেন। গ্রামবাসীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। মা-কে পেয়ে সবাই খুব খুশী। মা-র 
কুটিয়ার খুব কাছেই আর একটি কুটিয়া। সেখানে আছেন সীতারাম বাবা। বৃদ্ধ সদানন্দময় মহাত্মা। 
প্রায় দেড় বছর তিনি খুব অসুস্থ। ক্যান্সার রোগে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছেন। ৪ই চৈত্র রবিবার 
মা সীতারাম বাবার কুটিয়ার সামনে গেলেন। এক গাছের নীচে বসলেন। বাবা তখন 'কুটিয়ার 
ভিতর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিলেন। তিনি রামের উপাসক। তাই মা তৎক্ষণাৎ রাম নাম শুরু 
করলেন “জয় রাম শ্রীরাম জয় জয় রাম সীতারাম বাবা মা-কে নাম করতে শুনে কুটিয়ার 
বাইরে এলেন। সষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। মা একটানা নাম করে চললেন। বেলা শেষে হরিবাবাও 
এসে সেখানে বসলেন। মা-র সঙ্গে নাম-কীর্তনে যোগ দিলেন। খানিক পর মা সীতারাম বাবাকে 
বললেন, “কেবল নাম। তিনি বিপদ দিয়ে বিপদ দূর করেন। এই শেষ কষ্ট মনে করা। আর 
ত কষ্ট হবে না। শুধু সর্বাবস্থায় তাকেই ডেকে কাদতে হয়।” 


আসলে সব নামই QF | এক এক ধর্মাবলম্বী এক এক নামে তাঁকে ডাকে । হিন্দুরা যাকে 
বলে ঈশ্বর, মুসলমানরা তাঁকেই বলে আল্লা, আর ্বীষ্টানরা বলে Shy! লক্ষ্য একটাই, ডাকও 
এক জায়গাতেই গিয়ে পৌঁছায়। শুধু পথ আলাদা। ডাকবার পদ্ধতিতে হেরফের। সনাতন 
ভারত-সাধনার সর্বধর্ম সমন্বয়ের এই আদর্শটি মা আনন্দময়ী আমাদের সামনে সুন্দরভাবে তুলে 
ধরেছেন। 


r 


একবার বিক্রমপুরে মা। রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র ঘোষ-এর বাড়িতে। সেখানে হরিনাম 
কীর্তন চলছে। হঠাৎ মা-র ভাবাস্তর দেখা দিল। প্রায় ১০০/১৫০ হাত দূরে অন্ধকারে হিন্দুর 
মতো কাপড় পরে একটি মুসলমান ছেলে গোপনে বসেছিল। মা ভিড় ঠেলে তার কাছে গিয়ে 
“আল্লা, আল্লাহো আকবর” ইত্যাদি বলতে লাগলেন। ছেলেটি কাদতে কাদতে মা-র সঙ্গে যোগ 
দিল। সে বলেছিল, “যে রূপ সহজ ও পরিষ্কারভাবে মা-র মুখ থেকে আল্লার নাম বের হয়েছিল, 
আমরা চেষ্টা করেও তা পারবো না। মা-র সঙ্গে আল্লার নাম করে আমি যে রূপ আনন্দ পেয়েছি, 
আমার জীবনে এরূপ কোনোদিন হয় ЇЇ!” 


এ থেকেই বোঝা যায়, মা আনন্দময়ী ভগবৎ-স্মরণেরই পুণ্যকর্মে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে 
সবাইকে আহান করছেন। অভেদ দৃষ্টি তার। তার কাছে সবই এক; এক ছাড়া দুই না।” সেই 
এককে পেতে ভগবানের নামগুণগান করাই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য আমাদের | 
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শক্তি-স্বরূপ? শক্তি-রূপ £ শ্রীদুর্া 


(পূর্বানুবৃত্তি) 
— eir শুকদেব সিংহ 


mkoa চণ্ডী’ অনুসারে দেবীর প্রথম চরিত্র মহাকালীর প্রচেষ্টায় যোগনিদ্রাভিভূত নারায়ণ 
প্রবুদ্ধ হয়ে ব্ৰহ্মাকে নিধন করতে উদ্যত দুই ভীষণ-দৈত্য মধু-কৈটভকে প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি 
তৎক্ষণাৎ এই দৈত্যদ্ধয়কে হনন্‌ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। 


চণ্ডীতে রয়েছে__ 
সমুখায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান হরি: | 
পঞ্চবর্ষ সহন্রাণি বাহুপ্রহরণো RE: ॥ 
_ DSI ১/৯৩-৯৪ 


অর্থাৎ ভালোভাবে ANCA করে ভগবান হরি পাঁচ হাজার বছর ধরে বাহুরূপ অস্ত্র দিয়ে তাদের 
কাছে বর প্রার্থনা করতে বললে। বিষ্ণু ও সুযোগের অপব্যবহার না করে তৎক্ষণাৎ বর 
চাইলেন — তোমরা এখন আমার বধ্য VS | অসুরেরা বল্লে-__জলপ্লাবিত পৃথিবী ছাড়া কোথাও 
রেখে আমাদের বধ করতে পারবেন । CAS! হরি অসুর দুজনের মস্তক নিজ জঙঘাদেশে রেখে 
সুদর্শন চক্র দিয়ে তাদের কেটে ফেল্লেন। এক্ষেত্রে আমরা দৈবী মহিমায় গদ্গদ। কিন্তু লক্ষণীয় 
এই দুটি অসুরকে বধ করতে হরির যুদ্ধ করতে হয়েছে পাঁচ হাজার বছর। 


মধ্যম চরিত্রে দেবী মহালক্ষ্মীরূপে মহিষাসুরের সেনাপতি সাঙ্গোপাঙ্গ, শেষপর্যন্ত মহিষাসুরের 
যুদ্ধে এসেছে দৈত্য-সেনাপতি চিক্ষুর। 
স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেহসুর: 1 
যথা মেরুগিরে: শূঙ্গং তোয়বর্ষেণ CORT: ॥ 
_ চণ্ডী о/о 


যুদ্ধে দেবীকে শরবৃষ্টিতে করল আচ্ছন্ন। পরে নিজের অশ্ব ও চালকদের দেবীর বাণে ছিন্নভিন্ন 
হতে দেখে চিক্ষুর বেগে ধাবিত হয়ে তীক্ষধার খড়গ দিয়ে সিংহের মাথায় আঘাত করল, দেবীর 
বাম হত্তেও করল আঘাত। চিক্ষুরের পর চামর-অসুর হাতীর পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতে এল। 
থেকে বিচ্ছিন্ন করল। যুদ্ধে দেবী পাথর আর গাছ-গাছড়ার প্রহারে উদগ্রাসুরকে, দাঁড় ঘুঁসি 
ও চপেটাঘাতে করালাসুরকে বধ করলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উদ্ধতাসুরকে গদাঘাতে বাস্ধলকে 
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বাণ ছুড়ে দেবী দুর্মুখ ও দুর্ধরকে পাঠালেন যমালয়ে। 


অত:পর মহিষাসুর মহিষাকৃতিতেই দেবীসৈন্যকে নষ্ট করতে লাগল। কাউকে FANG, 
কাউকে খুরাঘাতে, কাউকে বা লেজের তাড়নায় কিংবা সিঙের আঘাতে করল ভূপাতিত। তারপর 
সে'প্রমথ সৈন্যদের বিনষ্ট করে সিংহের দিকে হল ধাবিত। দেবী অম্বিকা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে 
মহিষাসুরকে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। মহিষাসুর তার AMG পদপাতে পৃথিবীকে 
করল কম্পান্বিত, লেজের তাড়নায় সমুদ্রকে করল উদ্বেলিত। তার নিংশ্বাসে পর্বত চুর্ণবিচর্ণ হয়ে 
মাটিতে খসে পড়ল। দেবী মহিষাসুরকে পাশবদ্ধ করলে সে মহিষের আকৃতি ছেড়ে হল সিংহ। 
অন্থিকা সিংহের মস্তক ছেদন করলে খড়গধারী এক পুরুষরূপে মহিষাসুর আবির্ভূত হল। সে 
পুরুষকে দেবী বাণবর্ষণে ছেদন. করলে সে নিল হাতীর আকার। হাতীকে মুগুছেদনে নষ্ট করলে 
মহিষাসুর আবারও মহিষের আকার পরিগ্রহ PACA | দেবী এই অসুরের সঙ্গে যথোচিত যুদ্ধ 
উপর চড়ে তার কণ্ঠদেশ পা দিয়ে দাবিয়ে বুকে শূলাঘাত করলেন। মহিষাসুরের মুখ থেকে আরেক 
মহাসুর নির্গত হচ্ছিল, কিন্তু দেবী আর তা হতে দিলেন না, খড়গাঘাতে তিনি মহিষাসুরকে 
বধ করলেন। 


দেবীযুদ্ধের এতদূর বর্ণনা করার কারণ সকলকে বোঝান 4 দেবী কত প্রচণ্ড প্রয়াসে 
অসুরকে নিধন করেছেন। দেবগণও স্তুতি করতে গিয়ে বলেছেন — হে দেবী, ক্রোধাম্বিত, 
ভ্রকুটিকুটিল, নবোদিত পূর্ণচন্দ্ররূপ আরক্তবর্ণ আপনার মুখমণ্ডল দেখেও মহিষাসুর তখনি প্রাণত্যাগ 
করেনি, এ অত্যন্ত আশ্চর্য। কেননা, কুপিত যমকে দর্শন করে কে বাঁচতে পারে? 


উত্তরচরিত্রে দেবী প্রধানত মহাসরস্বতী প্রচণ্ডা চণ্ডরূপিণী। স্তবস্তুতিরত দেবগণের সম্মুখে 
দেবী সন্ধ্যাজাহ্বীন্সাতা হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। শুভ্ত-নিশুভ্ত দেবগণকে ব্বর্গ্যত করেছে জেনে 
দেবী তার দেহকোষ থেকে আরেক দেবীকে প্রকাশ করলেন 1 তিনিই কৌশিকী। কৌশিকী গৌরবর্ণা, 
কিন্তু দেবী হলেন কৃষ্ণবর্ণা। দেবস্থান হিমালয়ে অবস্থান করে তিনি হলেন কালিকা। প্রশ্ন, দেবী 
কৃষ্ণবর্ণা হলেন কেন? অসুরদের সঙ্গে কঠোর যুদ্ধ করার পরে প্রচণ্ড ক্লান্তি প্রভৃতিতে দেবী 
হয়েছেন FHA | 

শুভ্ত-নিশুত্ত দুটি অনুচর চণ্ড ও xe কৌশিকী দেবীর সন্মুখীন হল। দেবীকে দেখে তারা 
মুগ্ধ হয়ে প্রভু শু্ত-নিশুস্তের কাছে গিয়ে তার ভূয়সী প্রশংসা করলে তাকে TANS করার 
জন্য শুম্ত-নিশুম্ত দূত সুগ্ৰীবকে পাঠালে দেবীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে। দেবী তার উত্তরে 
বললেন, তিনি ইতিপূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছেন যিনি তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবেন তাকেই 
দেবী বিবাহ করবেন। কথাগুলি শুম্ত-নিশুম্ত সকাশে নিবেদন করায় কুপিত দৈত্যপতি সেনাপতি 
ধূন্রলোচনকে ষাট হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করলেন দেবীকে কেশাকর্ষণ করে ধরে আনার জন্য | 
ধৃন্রলোচন দেবীর সন্নিকটে আসামাত্র তিনি একটি বিকট হুঙ্কার ছাড়লেন, তাতেই ধূন্নলোচন 
তৎক্ষণাৎ ভন্মীভূত হল। অসুর-সৈন্যদের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে ক্রুদ্ধ দেবীবাহন সিংহ আঁচড়ে 
কামড়ে অনেকের 
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ধূন্রলোচনের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আরও রোষে জ্বলে উঠল শুম্ত-নিশুম্ত। তারা পাঠাল 
চণ্ড-মুগুকে বহু সৈন্য দিয়ে। দেবীকে হিমাচল-শৃঙ্গে সিংহারূঢ়া দেখে সৈন্যরা তাকে আক্রমণ 
করতে গেল। দেবী এতে অত্যন্ত HH হওয়ায় তার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হল। অত:পর দেবীর 
জ্রকুটি-কুটিল ললাটদেশ থেকে খড়াহস্তা পাশ-পরিগৃহীতা ভীষণবদনা কালী নির্গতা হলেন। চণ্ড 
প্রভৃতি অসুরেরা অত্যন্ত তমোগুণাম্বিত বলে তাদের বিনাশার্থ তামসী দেবীর আবির্ভাব হল। 
এতে প্রমাণিত হয় যে দেবীর অসুর-নিধনে বেশ প্রয়াস পেতে হয়। 


ভয়ঙ্করী দেবী বিবিধ উপায়ে অসুর সৈন্যদের নিধন করলে সেই চামুণ্ডার উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা 
করল চণ্ড-মুগু। চণ্ড ভীষণ শরবর্ষণ করে আর মুণ্ড হাজার হাজার Берг নিক্ষেপের দ্বারা সেই 
ভীমনেত্রা চামুণ্ডাকে আচ্ছন্ন করল। দেবী সার ও চক্র গ্রাস করে হং-নামক মহাখড়গ উত্তোলন 
করে চণ্ডের দিকে ধাবিত হলেন। পরমুহূর্তে তিনি চণ্ডের চুলের মুঠি ধরে তার মাথা কেটে 
ফেললেন। মুণ্ড-ও লড়াই করতে এলে সেও অনুরূপভাবে হল নিহত। চণ্ড-যুণ্ড ও সৈন্যদের 
নিধন সংবাদে ছলে উঠে দৈত্যরাজ BE নিজেই যুদ্ধযাত্রা মনস্থ করলেন। ছিয়াশি জন উদ্যতাস্ত্ 
কোটিবীর্য নামক অসুরদের পঞ্চাশটি বংশ, ধৌন্রাসুরগণের একশ বংশ, কালক nés, মৌর্য 
ও কালকেয় অসুরদের তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য GSS আদেশ PAA | 


যুদ্ধে গিয়ে দৈত্যেরা দেবীর ভীষণ হুঙ্কারনাদ শুনল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বরাহ, নৃসিংহ, শিব, 
ইন্দ্র ও কার্ত্িকেয় প্রভৃতি দেবগণ দেবীকে সাহায্য করার জন্য মহাবীর্য-ও মহাবল দেহ থেকে 
নির্গত করে এক এক দেবীমৃর্তিতে চণ্ডিকার পাশে পাঠালেন। 


অন্তর দেবীর শরীর থেকে অতিভীষণা, GPA, অসংখ্য শৃগালের মত শব্দকারিনী 
চণ্ডিকাশক্তি আবির্ভূতা হলেন। সেই অপরাজিতা দেবী মহাদেবকে বললেন-_ শুম্ত নিশুস্তকে 
গিয়ে বলুন তারা বাঁচতে চায় তো পাতালে গিয়ে বাস করুক। আর যদি যুদ্ধ চায় তো আসুক, 
আমার শৃগালীরা তাদের মাংসে পরিতৃপ্ত হোক্‌। 


যুদ্ধ সুরু হল। রক্তবীজকে যখনই কোন দেবী অস্ত্রাঘাত করেন তখনি তার দেহ-নি:সৃত 
রক্ত ভূপাতিত হতেই হাজার হাজার দৈত্য উৎপন্ন হতে লাগল। দেবীর নির্দেশে তখন কালী 
রক্তবীজের রক্ত সব পান করতে লাগলে আর অসুর জন্মাতে পারল না। চণ্ডিকা দেবী রক্তবীজকে 
নানান্‌ অস্ত্রে আঘাত হেনে বধ করলেন। 


রক্তবীজ ও সৈন্যরা-নিহত হতে দেখে শুম্ত-নিশুম্ত প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধে লিপ্ত হল। 
দেবী বাণের আঘাতে প্রথমে Pees ভূপাতিত করলেন। ww বিজাতীয় ক্রোধে জ্বলে উঠে 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করতে লাগল। চণ্ডিকা ক্রুদ্ধ হয়ে শূল দিয়ে তাকে আঘাত করলে সে আহত ও 
মূৰ্চ্ছিত হয়ে ভূলুষ্ঠিত zer! ইত্যবসরে Mew সংজ্ঞা লাভ করে দশ হাজার বাহু বিস্তার করে 
দেবীর চক্রান্ত আচ্ছাদন করে দিল। পরে নিশুভ্ত গদা নিয়ে দেবীকে বধ করতে উদ্যত হলে ; 
দেবী তার মাথা বাঁচিয়ে খড়গ দিয়ে গদা ছেদন করলেন। তারপর শূল দিয়ে নিশুস্তের বক্ষস্থল 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


বর্ষ ২ অঙ্ক ১, জানুয়ারী, ১৯৯৮ মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা ১৫ 


করলেন বিদীর্ণ। অন্যসব দেবীরা বিভিন্ন অস্ত্রে মহাবল অসুরদের ক্রমশ: বধ করে ফেললেন। 


wee জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেবীকে ভীষণ আক্রমণ করল। সে দেবীর হৃদয়ে মুষ্ট্যাঘাত করল, 
CNS তার উত্তর করলেন চপেটাঘাত। 


ভূপতিত হলেও শুম্ত সত্বর উঠে দেবীকে ধরে আকাশে উঠল। দেবী আকাশে শুম্তের 
সঙ্গে যুদ্ধ করে চললেন। শেষ পর্যন্ত দেবী শূল দিয়ে Cus বক্ষস্থল বিদ্ধ করে তাকে বধ 
করলেন। 


দেবী চণ্ভীর এতসব যুদ্ধ প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে তার কারণ দেখা গেছে দেবী বহু 
প্রয়াসে অসংখ্য বলবীর্যসম্পন্ন অসুরদের বধ করেছেন। কোন পণ্ডিত অধ্যাপক এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 
দেবী সহজে অসুরদের সঙ্গে পেরে উঠছেন না, একথা ঠিক নয়। তিনি তো ইচ্ছামাত্রেই অসুর 
নিধন করতে পারেন। অধ্যাপক মহোদয়ের অনুরূপ প্রশ্ন দেবতারাও করেছেন মহিষাসুরবধের 
পরে। প্রশ্নের উত্তরটি কিছুমাত্র দুর্বোধ্য নয়। দেবী সমস্ত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকন্ত্রী আদ্যা 
“Фр | তিনি ইচ্ছামাত্রেই সব করতে পারেন। কিন্তু অশুভ আসুরিক শক্তি কত প্রবল তা দেখাবার 
জন্য দেবী অসুরদের সঙ্গে সহজে পেরে উঠছেন না দেখিয়েছেন, তবে শেষপর্যন্ত দৈবী শক্তি 
জয়লাভ করেছে তাও দেখিয়েছেন। 


ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল এম-এ ডি-লিট মহোদয় Б এক অত্যাধুনিক সামাজিক ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। তার বক্তব্য বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্য দিয়ে যেমন পৃথিবীর দশটি ক্রমিক স্তর দেখান 
হয়েছে, সেই রকম 599 মধ্য দিয়েও পৃথিবীর মূলীভূত কটি স্তর হয়েছে সৃচিত। 


জলনগ্ন সারা বিশ্ব, তার মধ্যে অনন্ত নাগের শয্যায় শায়িত বিষ্ণু, যোগনিদ্রাভিভূত। সে 
সময় ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছে বিষ্ণুর কর্ণমলজাত দৈত্য মধু-কৈটভ। দেবীর দ্বারা জাগরিত 
হয়ে বিষ্ণু এই মধু-কৈটভকে যুদ্ধ করে বধ করেছেন। দেবী ভাগবত মতে মধু-কৈটভের মৃত 
শরীরের মেদ পড়ে জলের মধ্যে জেগেছে ডাঙ্গা। তাই পৃথিবী মেদিনী। মধু-কৈটভ, বিশেষত 
কৈটভ শব্দে সূচিত করছে কীটশরীর। পৃথিবীর জন্মপর্বে সূর্য থেকে উৎক্ষিপ্ত অগ্নি গোলক যখন 
কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে, তখন বাষ্প ঘিরে রেখেছে পৃথিবীকে। তারপর সেই বাষ্প থেকে উদ্ভূত 
হয়েছে জল, জল সারা পৃথিবীকে ঘিরেছে। জলে ভয়ঙ্কর সব কীটপতঙ্গের আবির্ভাব হয়েছে। 
এই সব কীটের দেহাবশেষেই তৈরী হয়েছে মাটি। মৃত্তিকা সৃষ্টি পর্বের কথাই প্রকারান্তরে বর্ণিত 
হয়েছে মধু-কৈটভ বধের মাধ্যমে । পৃথিবীতে ডাঙ্গা জাগলে ভীষণ সব জন্ত-জানোয়ারের হয়েছে 
আবির্ভাব। মহিষ, সিংহ, হাতী, চমরী গাই, চিক্ষুর নামীয় সর্প, বিড়াল প্রভৃতি জন্তু দানবরূপে 
প্রতিভাত হয়েছে, তাদের দমন করার কাহিনী মহিষাসুর বধের মধ্যে। ভয়ঙ্কর সব GVA পরে 
এসেছে ভীষণাকার সব বন্য মানুষ৷ তারাই সূচিত হয়েছে GS, নিশুভ্ত, চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ 
প্রভৃতির নামের আড়ালে। এমন ভীষণাকার মানুষও শমিত হয়েছে, আদ্যাপ্রকৃতির সংগ্রাম ও 
শাসনে। এভাবেই DS মধ্যে সামাজিক স্তরগুলি হয়েছে APPS | 
(ক্রমশ :) 
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মহামিলনের লগ্ন 


— অধীর ঘটক 


ওই মহামানব আসে। 
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে 
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে ॥ 
সুরলোকে বেজে ওঠে «19, 
নরলোকে বাজে জয় OF 
এল মহাজনমের লগ্ন 
—— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ভারতীয় সৌচিত্ ও. সংস্কৃতি তথা সনাতন হিন্দুধর্মের বাণী প্রচারকল্পে ভারতের যেসব 
সুস্তান সুদুর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পরিব্রাজনের জন্য গমন করেছেন, পরমহংস যোগানন্দজী তাদের 
মধ্যে অন্যতম। তার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসমূহকে এক আধ্যাত্মিক যোগসূত্রে 
আবদ্ধ করে ঈশ্বরভাবে উদ্বুদ্ধ করা। 


প্রাচীন গুরুকুল আশ্রমের আদর্শে সুকুমারমতি বালকগণের ব্রন্মচর্য্য এবং ধর্মশিক্ষা প্রদানে 
পরমহংসজীর আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল অপরিসীম। ভারতে তীর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯১৭ সালে। 
দামোদর নদীর তীরে ডিহিকা গ্রামে মাত্র সাতটি ছাত্র নিয়ে যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়টি তিনি 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ে অবস্থানকালেই ১৯২০ সালে পরমহংসজী আমেরিকার বোস্টন 
শহরে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ্‌ রিলিজিয়াস লিবারেলস্‌ এই ধর্মসভায় ভারতীয় 
প্রতিনিধিরূপে আহৃত হয়ে প্রথম পদার্পণ করেন সুদূর আমেরিকায়। 


যোগানন্দজী এসেছেন ভারতে। তীর ভাইবি অমিয়া বসু একদিন তাঁকে বলেন, 
“নির্মলাদেবীকে না দেখে আপনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে পারবেন না। তার ভগবদ্ভক্তি অতি 
গভীর 1 তিনি আনন্দময়ী মা বলেই সকলের কাছে পরিচিতা।” মা আনন্দময়ীর ঈশ্বরভাবের উচ্চাবস্থার 
কথা সব কিছুই যোগানন্দজীর জানা ছিল। এই সুযোগে মাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। 


অমিয়ার কাছে যোগানন্দজী জানতে পারেন যে জামশেদপুরে একবার এক ভক্তের অনুরোধে 
মা আনন্দময়ী একটি মরণাপন্ন লোকের বাড়ীতে যান। মৃত্যুশ্যার পাশে বসে লোকটির কপালে 
হস্তস্প্শ করেন মা। সঙ্গে সঙ্গে লোকটির pue প্রশমিত হয়। তৎসহ রোগও হয় অস্তর্হিত। 
আনন্দে বিস্ময়ে লোকটি দেখল যে, সে একেবারে সুস্থ হয়ে গেছে। 


ঘটনাটি শোনার দিন কতক পরেই উপস্থিত হয় সেই মহামিলনের লগ্ন। মা আনন্দময়ী 
আছেন কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে এক ভক্তের বাড়ীতে। মা একটি АПЕТ গাড়ীতে দাড়িয়ে 
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বর্ষ ২ অঙ্ক ১, জানুয়ারী, ১৯৯৮ মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা ১৭ 


আছেন। প্রায় শ’খানেক ভক্ত তাঁকে ঘিরে রেখেছে। হয়তো কোথাও বেরোচ্ছেন মা। যোগানন্দজী 
তার ASM রাইট সাহেব সহ উপস্থিত হলেন সেখানে । মা উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কবা মাত্রই 
গাড়ী থেকে নেমে তাদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং বলেন, “বাবা, তুমি এসেছো ।” শুধু এই 
দুটি ব্যাকুল বাণীর সঙ্গে সঙ্গে যোগানন্দজীর কাধের ওপর মাথাটি রাখলেন। এই অপ্রত্যাশিত 
অভ্যর্থনায় রাইটসাহেব বিস্ময়ে বিহুল হয়ে পড়লেন। অপরদিকে, সমবেত শতখানেক ভক্তদেরও 
বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি এই নির্বাক স্নেহচিত্রের প্রতি স্থিরভাবে নিবদ্ধ হয়ে রইলো। 

সঙ্গে সঙ্গে পরমহংসজী উপলব্ধি করলেন যে মা আনন্দময়ী সমাধির খুব উচ্চাবস্থায় উপনীত। 


বাইরে নারীর ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তিনি নিজেকে জানতে পেরেছিলেন যে তিনিই শাশ্বত 
আত্মা। সেই স্তর থেকে তিনি অপর এক ঈশ্বর ভক্তকে সানন্দে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছেন। 


হাত ধরে মা আনন্দময়ী পরমহংসজীকে তার গাড়ীর কাছে নিয়ে গেলেন। যোগানন্দজী 
একটু প্রতিবাদের সুরে বলেন, ‘আনন্দময়ী মা। আমি আপনার যাত্রাপথে বিঘ্ন ঘটালাম। বিলম্বের 
জন্য লজ্জিত।” উত্তরে মা বলেন, “বাবা, এক্ষুণি চলে যাবে? 

গাড়ীর পিছনের আসনে বসলেন মা আনন্দময়ী এবং যোগানন্দ পরমহংসজী। মুহুর্তেই 
মা সমাধিতে মগ্ন হয়ে পড়লেন। শরীর স্থির, নিশ্চল এবং স্থানুবৎ। সুন্দর দুটি চোখ তার আকাশের 
দিকে অর্ধোন্নীলিত। দৃষ্টি স্থির হয়ে এসে নিবদ্ধ হল নিকট সুদূর অন্তরের ন্র্গরাজ্যে। ভক্তবর্গ 
শান্ত ও PLACA বলে উঠলো, আনন্দময়ীমাই কী জয়! জয় মা আনন্দময়ী ! 


ব্ৰহ্মানন্দ সাগরে অবগাহন করে মা আনন্দময়ী প্রত্যাবর্তন করলেন মায়াময় এই জড়জগতে। 
মা সঙ্গীতের মধুর ঝংকারে, অত্যন্ত স্পষ্ট সুরে বলেন, “বাবা, এখন তুমি কোথায় যাবে?’ 


যোগানন্দজী বলেন, বর্তমানে কলকাতা, পরে 105 1 কিন্তু Midas ফিরে যাচ্ছি আমেরিকায়। 

মা: আমেরিকা? 

যোগানন্দজী : ЭД! সেখানকার ধর্মপিপাসু লোকেরা আপনার মত ভারতীয় সাধিকাকে 
দেখলে অবশ্যই আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করবে। যাবেন আপনি? 

মা: নিয়ে গেলেই যাব। 


উত্তর শুনে সেখানকার ভক্তের দল সভয়ে চমকে উঠলো। জনৈক ভক্ত এগিয়ে এসে 
যোগানন্দজীকে বলেন, “শুনুন, আমাদের মধ্যে এই কুড়িজন, কি তারও বেশী আমরা মা আনন্দময়ীর 
সঙ্গে সর্বদাই ভ্রমণ করি। মাকে ছেড়ে আমরা কোথাও থাকতে পারবো না। মা যেখানে যাবেন, 
আমরাও সেখানে যাবো । বুঝলেন? 


এতবড় একটি দল নিয়ে আমেরিকা সফর অসম্ভব ব্যাপার। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও 
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যোগানন্দজীকে সেই পরিকল্পনা বাতিল করতে হল। মা আনন্দময়ীর কাছে বিদায় নিয়ে তাই 
অনুরোধ করলেন, “অন্ততঃ রাঁচিতে তো আসুন আপনার ভক্তদের নিয়ে। আপনি ত নিজে 
ঈশ্বরের শিশু 1 আমাদের রাঁচী বিদ্যালয়ের শিশুদের দেখেও অপার আনন্দ পাবেন।? 


অল্প কিছুদিন পরই মা আনন্দময়ীর রাঁচী বিদ্যালয়ে প্রতিশ্রুত আগমনবার্তা শোনা গেল। 
ছেলেরা মায়ের আগমন উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় ভবনটি ও প্রাঙ্গণ উৎসবের বেশে সুসজ্জিত করে 
তুললো। অবশেষে মা আনন্দময়ী এসে পৌঁছলেন সেখানে। গেটের কাছে ছেলেরা চিৎকার 
করে অভ্যর্থনা জানালো, “জয়, আনন্দময়ী মাই কি জয়!’ করতাল, NARA ও মৃদঙ্গ বাদ্যের 
সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় গাঁদাফুলের বৃষ্টি। মা আনন্দময়ী রৌদ্রকরোজ্বল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাসিমুখে 
চারদিক ঘুরে দেখলেন। স্বর্গের এক সচল দেবী-প্রতিমা যেন রাচীর বিদ্যালয়কে স্বর্গীয় সুষমায় 
মণ্ডিত করে তুললো। 


বিদ্যালয় চত্বর প্রদক্ষিণান্তে শিশুসুলভ সরল হাসি হেসে মা আনন্দময়ী বসলেন যোগানন্দজীর 
পাশে। যোগানন্দজী বললেন, “আপনার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলুন।, 


মা উত্তর দেন, “বাবা তো সবই জানে। তবে আবার বলা কেন?” তবুও সবার অনুরোধে 
মা বলতে শুরু করেন-___ “এই শরীরটার জ্ঞান কখনো এই দেহটির সঙ্গে জড়িত হয়নি। এই 
পৃথিবীতে আসার আগে আমি সেই একই ছিলাম। ছোট্ট একটি মেয়ে যখন ছিলাম তখনো 
আমি সেই। বড় হয়েও তখনো আমি সেই। আর বাবা, এখন তোমার সামনেও আমি সেই 
একই আছি। আর এই অনস্তের কোলে সৃষ্টির লীলা যতই চলুক, নিত্যকালের জন্য আমি সেই 
একই থাকবো |”? 


বলতে বলতে মা আনন্দময়ী গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন। মূর্তি তার মর্মর প্রতিমার 
মতো নিথর, নিষ্পন্দ। মন তার কার ডাকে যেন কোন সুদূরে উধাও হয়ে ছুটে চলেছে। গভীর 
কালো চোখদুটি তাদের অতলম্পর্শিতা হারিয়ে প্রাণহীন, Res, কাচের মতো। ঘণ্টাখানেক 
ধরে যোগানন্দজী ও মা আনন্দময়ী ধ্যানানন্দে রইলেন মগ্ন হয়ে। মহামিলনের লগ্নের সাক্ষী 
হয়ে থাকলো সমবেত ভক্তবৃন্দ। 


তারপর এলো ভোজের পালা। মা আনন্দময়ী বসলেন কম্বলাসনে। জনৈকা সেবিকা মায়ের 
পাশে বসে তাকে খাওয়াতে লাগলেন। সেবিকা মায়ের মুখে খাবার তুলে দিতেই মা একটি 
ছোট্ট শিশুর মতো শাস্তভাবে খেতে লাগলেন। খেতে খেতে দেখা গেল খেয়েই যাচ্ছেন। তরকারি 
সো ECO যে স্বাদের কোনো পার্থক্য আছে মা A কাছে তার কোনো প্রকার ভেদ 


18 ভোজনপর্ব শেষে দেখতে দেখতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঘনিয়ে এলো সন্ধ্যা। মা আনন্দমরী 
ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। বিদায় বেলায় আর. এক দফায় 
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বর্ষ ২ অঙ্ক ১, জানুয়ারী, ১৯৯৮ মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা ১৯ 


তাদের ওপর গোলাপফুলের পাপড়ি বর্ষিত হল। মা আনন্দময়ীও ছেলেদের প্রতি হাত তুলে 
করলেন SIMA] স্বত: উৎসারিত ভক্তির উচ্ছাসে ছেলেদের মুখ উজ্বল হয়ে উঠলো। সে 
এক আনন্দঘন ART | 

ZA থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আর একবার মা আনন্দময়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে যোগানন্দজীর। 
শ্রীরামপুর রেল স্টেশনে ভক্তদের সঙ্গে ট্রেনের জন্য অপেক্ষারতা মা আনন্দময়ীকে দেখেই এগিয়ে 
এলেন যোগানন্দজী। মা বললেন, “বাবা, হিমালয়ের দিকে যাচ্ছি। জন কয়েক মিলে সেখানে 
একটি আশ্রম তৈরী করেছে।” 

মা আনন্দময়ী ট্রেনে উঠলেন। গন্তব্যস্থল উত্তর ভারত। যোগানন্দজী অবাক হয়ে দেখলেন 
জগজ্জননী মা আনন্দময়ীকে, কি ভীড়ের মধ্যে ট্রেনে, কি ভোজনে, কি নীরব ধ্যানে বসে, 
কোনো অবস্থায়ই তার দৃষ্টি ঈশ্বর থেকে কখনো লক্ষ্যচ্যুত নয়। অনস্তের মধ্যে এখনো সেই 
অপরিসীম মধুমাখা বাণীর প্রতিধ্বনি শোনা যায় — দেখো, “আমি চিরকাল সেই একই আছি’ 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে বলা বাঞ্ছনীয় যে পরমহংস যোগানন্দ ১৯৫২ সালের ৭ই মার্চ আমেরিকার 
ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের লস্‌ এঞ্জেল্‌সে আমেরিকাস্থ, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের 
সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা দেবার পর মহা সমাধিতে লীন হন। 
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মহাভাবে মা আনন্দময়া 
- শ্ৰী Ф997 নাথ মিত্র 


ভাবঘন তনু, মধুর মূরতি 
মহাভাবে মগনা, জগত জননী 
ভাবরাগে Бе] ঢুলু 

ছল ছল আঁখি। 

অসাধারণ জ্যোতি অঙ্গে 

মুখে স্মিত হাসি। 

জড়তায় অস্পষ্ট জিহবা 


ব্রজরজসম তব পদধূলি 

পবিত্র হইল ধূলিকণা সকল এই পৃথিবীর | 

ভুলোক দ্য-লোক ভরিল তব জয় গানে 

হে ভগবান, সম্মুখে ছদ্মবেশী তুমি রয়েছ দাঁড়ায়ে॥ 
জগৎ চিনিলো মাগো আনন্দময়ী নামে 

সবর্ব দেব দেবী তুমি পতিত পাবনী 

কাশ্যপ CHAM কন্যা অপূর্ব সুন্দরী 

স্বর্গের অপ্‌সরা যেন су প্রবাসিনী॥| 


* 
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সমকালীন দৃষ্টিতে জগদীশ্বরী মা আনন্দময়ী 
— eb Anga চক্রবর্তী 


মায়ের দিব্য উপস্থিতিতে কনখলে অনুষ্ঠিত ৩২ তম সংযম-সপ্তাহে এক গুজরাতী বন্ধ 
আমায় একটি প্রশ্ন করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন, বাংলা দেশেই বার বার ঈশ্বরের আবির্ভাব 
কেন হয়? এর কারণ কি? বাংলা দেশে সকল কালেই কি ভক্তের সংখ্যা সর্বাধিক? তাদের 
ডাকে তাই তিনি সাড়া দেন, নেমে আসেন মর্তভূমিতে? নইলে শ্রীচৈতন্যের পর শ্রীরামকৃষ্ণ, 
এবং-তারপর অতি দ্রুত এলেন জগজ্জননী, জগদীর্বরী মা আনন্দময়ী! তার বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য 
চমৎকৃত না হয়ে উপায় নেই। পাপের ভার অসহনীয় হলে তিনি আসবেনই, এ অঙ্গীকার স্বয়ং 
ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের। এর ব্যাখ্যা হতে পারে না। এই অঙ্গীকার-পূর্তি মানসেই মায়ের আবির্ভাব। 
শরীরিরূপ ধারণ করে আমাদেরই সঙ্গে তিনি লীলা করে গেলেন। কিন্তু তাকে কি আমরা সত্যিই 
জেনেছি, বুঝেছি? ব্ৰহ্মা-বিষ্ণু-শিব যাঁর অন্ত পান না, তিনি যখন অসীম স্মেহভরে আমাদের 
সঙ্গে আমাদেরই মনোরাজ্যে আমদের মত হয়ে প্রকাশিত হলেন! এই করুণার» এই ভালবাসার 
অন্ত নেই। মাকে কি ভাবে দেখলাম? বাজীকরের খেলা দেখে হাসিতে-খুশিতে উজ্জল মা, 
এক সদা-স্নিহ্ধ প্রসন্নতা-নির্ঝর মা, অপরূপ জ্যোতিন্বরূপিনী মা, শুভ্র শ্বেতবসনা বরাভদাত্রী 
মা, জ্ঞানরূপিনী-জ্ঞানদাত্রী-ভক্তিমূর্তি মা, যে মা বিশ্বের সকল আর্তিকে কেন্দ্রিত করে মূর্ত করে 
SHIFT ডাকেন, -_-“হে ভগবান’, “হে হরি’, “হে রাম’, ‘হে কৃষ্ণ’, “হে গোপাল” প্রভৃতি, 
দেবদেবী-সিদ্ধমহাত্মাদের অসংখ্য নামে যে মা জ্ঞানীর মা, অজ্ঞান্সর মা, সাধকের মা, সাধারণের 
মা, যিনি বাঙাল ভাষায় গ্রামের বালিকার মত (মায়ের ভাষায় “বাচ্চি*-র মত), বধূর মত, মায়ের 
মত সকলের সঙ্গে হাসি গল্পে মসগুল, নামাজে তদগত প্রাণা মা, আবার যে মা মুহূর্তে সমাধির 
রাজ্যে শায়িতা, দেবীমূর্তিতে স্থিতা সেই জগদীর্থরী মা, কোনরূপে মায়ের যথার্থ প্রকাশ? সকল 
রূপেই তিনি ধরা দিয়েছেন, তবুও তিনি চির-অধরা! সত্যি কথা বলতে কি, দেখা হয় নি 
কিছুই, কিছুই জানা হয় নি। তবে একটি প্রত্যয়ে আমি স্থির, — তিনি আমারই মা, আমাদেরই 
জন্ম-জন্মান্তরের জননী; তিনি আমাদের R 


২ 


“মায়ের পরিচয় ছেলে দিতে পারে না। ছেলের পরিচয় মা ভাল করেই জানেন। এত 
বড় গাড়ল- নই যে আমি মা আনন্দময়ীর পরিচয় দেবার চেষ্টা করব I" 


কালিকানন্দ অবধূত- যিনি বাংলা সাহিত্য জগতে অবধূত নামে চিরস্মরণীয়, তিনিও 
এই একই প্রশ্নের উত্তর-সন্ধান করতে গিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং তীর এ তুলনাহীন 
স্বগতোক্তির সঙ্গে একই প্রত্যয় এই দীনজনেরও | 
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33 মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা বর্ষ ১ অন্ধ ১, জানুয়ারী, ১৯৯৮ 


শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরের তপোবন থেকে জগতের বৃহদারণ্যে বরণ করেছিলেন 
কেশবচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সেকালের ইংরেজী শিক্ষিত মনীধিবৃন্দ। মুষ্টিমেয় জনমণ্ডলীর মধ্যেই 
ছিল ঠাকুরের আবির্ভাব-বারতা। সকলধর্মই এক এবং ভক্তের কোন জাত-পাত নেই, —— এই 
অপরূপ আশ্বাস বিশ্বের সমগ্র মানবসমাজকে অখণ্ড বিশ্বত্রাতৃত্ববোধের চেতনায় উদ্ধুদ্ধ করলো, 
যার ব্যাপ্তি দিনে দিনে সকল দেশ ও কালকে অতিক্রম করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণে যার উদ্বোধন, 
জগদীশ্বরী মা আনন্দময়ীতে তার প্রতিষ্ঠা। সমকালেই মাকে স্বরূপে চিহ্নিত করেছেন বহু মনীষী। 
সমকালীন দৃষ্টির আলোকে মায়ের স্বরূপ কিভাবে চিহ্নিত হয়েছে তার বিচিত্র বন্দনা ভাবীকালের 
মানব-সমাজকে সবিস্ময় আনন্দে অভিসিঞ্চিত করবে, সন্দেহ নেই। বর্তমান পর্যায়টি একালের 
সাহিত্যকারদের রচনায় তথা সৃষ্টিতে মাতৃ-বরণ-সংবাদ কিভাবে বর্ণিত হয়েছে তার কণামাত্র 
পরিবেশনেরই প্রয়াস। ; 


কালিকানন্দ অবধৃত, — বাংলা সাহিত্যজগতের অন্যতম কীর্তিমান PAPA | অনন্যসাধারণ 
তার বিষয়বস্তু এবং বর্ণনা-শৈলী। মূলত: তার সাধনোজ্জ্বল জীবনকথার আধারেই রচনা করেছেন 
তার অমৃতময় সৃষ্টি-সম্ভার। হিমালয় ভ্রমণের যাত্রাপথ মায়ের শুভাবির্ভাবে কি ভাবে তার জীবনে 
অমৃতবর্ধী হয়েছে তারই সবিস্ময় পুষ্পিত কথা-দল মনের মধ্যে স্বতন্ত্র এক আনন্দতীর্থ রচনা 
করে। অবধূত মাতৃবন্দনা করেছেন সন্নত শ্রদ্ধায়, প্রেমে, ভক্তিতে। গল্পের মতো মনোহারী, 
কিন্তু জীবন-সত্যের আধারে তার প্রতিষ্ঠা। অবধূতের রচনার মাধ্যমেই এবার সেই সত্য-সন্ধ্যান। 


৩ 


এইবার উত্তরকাশী। 

ভাবছি, উত্তরকাশীর কোন ব্যাপারটা আগে লিখি! সর্বাগ্রে যা লেখা উচিত তা হল মা 
আনন্দময়ী। ভাগ্য ভবিতব্য নিয়তি, কিংবা সৎ লোকে যার নাম দিয়েছে সেই তারই কৃপা, È 
সব কটি অজুহাত একসঙ্গে দায়ী আমার ঠিক সেই সময় উত্তরকাশীতে হাজির থাকবার জন্যে। 
উত্তরকাশীর পথে যখন ছুটে চলেছিলাম তখন কি নিমেষের জন্যেও কল্পনা করতে পেরেছিলাম 
যে আমার জন্যে কি সাজানো রয়েছে সেখানে! উত্তরকাশী পৌঁছে প্রজ্ঞানাথজীর কাছে আশ্রয় 
পাবার পরেও কি টের পেয়েছিলাম যে স্বয়ং মা ছুটে আসছেন আমার বাকী জীবনটাকে সঠিক 
পথে চালিয়ে দেবার জন্যে! সবচেয়ে সাংঘাতিক কথা তখনও আমি মা আনন্দময়ীর নামও শুনি 
নি। ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম এক কালীবাড়ি আছে। সাধু ভোলানাথ একাসনে বসে দীর্ঘ 
কয়েক বছর তপস্যা করেছেন ওখানে, এবং সেই মহাসাধক কালী প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কে 
সেই ভোলানাথ? কালীবাড়ীতে যাওয়া আসা শুরু করে দিলাম। প্রায় ষাট বছর বয়েস এক 
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উত্তরকাশীতে থাকেন। তিনশ rarely দিন মায়ের সেবা পূজা চালাচ্ছেন। পৃথিবীতে কারও বিরুদ্ধে 
কোনও অভিযোগ নেই 1 সমস্ত রকম চাওয়া পাওয়া যেন চুকে বুকে গেছে, নিশ্চিন্ত হয়ে অপেক্ষা 
করছেন ওপারে রওয়ানা হবার জন্যে। এরকম মানুষের সঙ্গে বেশী কথা বলা সম্ভব নয়। 


কে মা আনন্দময়ী ? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? একমাত্র প্রজ্ঞানাথজীর সঙ্গে দু-চারটি 
কথা বলতে পাই কোনও কোনও দিন। নিজে প্রায় কিছুই বলি না, প্রজ্ঞানাথজী যা বলেন 
শুনে নি। সময়ও হয় না বা মনেই থাকে না মা আনন্দময়ী সম্বন্ধে প্রজ্ঞানাথজীকে কিছু জিজ্ঞাসা 
করতে। হঠাৎ একদিন উনি নিজেই মায়ের কথা উত্থাপন করলেন। বললেন-___ “মা আসছেন 
এখানে শুনেছ বোধ হয়।?” 


কে আসছেন? মা? কে সেই মা? 


আরও অনেক প্রশ্ন গজিয়ে উঠল মনে। চুপ করে বসে রইলাম। কথা বলা নিষেধ, 
প্রজ্ঞানাথের হুকুমেই তখন বাক্‌ সংযম অভ্যাস করছি। উনি শিখিয়ে দিয়েছেন, মুখ দিয়ে কোনও 
বাক্য উচ্চারণ করার আগে ঠিক একশ বার শ্বাস-প্রশ্বাস গুণে নেবে। এ শ্বাস-প্রশ্বাস গোণাটা 
শেষ হবার আগেই প্রজ্ঞানাথ নিজের বক্তব্য শেষ করলেন। 


“তোমার যিনি ইষ্টদেবী, যাঁকে তুষ্ট করার জন্যে রাশি রাশি সংস্কৃত মন্ত্র মুখস্থ করে ফেলেছ, 
তিনি স্বয়ং আসছেন। কালী সাধনা করলে কি হয় জান, কালী হয়ে যায়। কালী ত্রিগুণাতীতা — 
সা শক্তি দক্ষিণাকালী সিদ্ধবিদ্যা-স্বরূর্পিলী। 
সিদ্ধ বিদ্যাসু সবর্বাসু দক্ষিণা প্রকৃতিপুমান ti 

এইবার স্বচক্ষে দেখবে তোমার ইষ্টদেবীকে। রক্ত-মাংসের মানুষ সাক্ষাৎ তিনি সেই 


পরমাশক্তি। একটি বার স্পর্শ করে নিও তাহলেই হবে। কি মূর্তিতে আসছে বেটা, সেই হল 
ат” 


কি রকম যেন একটু দুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন প্রজ্ঞানাথ, আমিও পড়লাম। কে সেই.মা 
আনন্দময়ী ? প্রজ্ঞানাথজী বললেন -_ “তোমার যিনি ইঠ্টদেবী, রক্তমাংসের মানুষ, সাক্ষাৎ তিনি, 
সেই পরমাশক্তি।” আরও সব গড়বড় হয়ে গেল। 


প্রজ্ঞানাথ বললেন — “কালী ব্রিগুণাতীতা 1” ওটা তো আমিও জানি বহুবার গুরু শুনিয়ে 
দিয়েছেন __ 


সত্ব রজঃ তম: এই তিনটি গুণের নি অবস্থা মূল ERI এবং সেই মূল প্রকৃতই সাক্ষাৎ 
কালী। 
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রক্ত মাংসের শরীরে যিনি অবস্থান করছেন, তিনি ত্রিগুণাতীতা হয়ে গেছেন? কি সর্বনাশ! 


তারপর যেখানেই যাই 2 এক কথা শুনি, মা আসছেন, মা আনন্দময়ী আসছেন। 
কালীকম্লীর ছত্রে ভিক্ষা নিতে গিয়ে শুনলাম-_ XI আসছেন। কয়েকজন দণ্ডীস্বামী ছিলেন 
তখন উত্তরকাশীতে, তাদের মুখেও এ এক সংবাদ-_ মা আসছেন। 


অনেকগুলি গুহা ছিল উত্তরকাশীতে, অনেক গুহার ভেতর কাঠের তক্তা দিয়ে বাঁধানো 
ছিল। মহাত্মারা গুহায় বাস করতেন। সারাদিন একবার মাত্র গুহা থেকে বেরিয়ে কালীকমূলীর 
ছত্রে ভিক্ষা নিতে যেতেন, অনেকে তাও যেতেন না। ছত্র থেকে তাদের কাছে রুটি পৌঁছে 
দেওয়া হত। প্রায় সব সাধু-মহাত্মাকেই দর্শন করা হয়ে গেছে। সকলেই জানেন যে প্রজ্ঞানাথজীর 
কাছে আশ্রয় পাওয়াটাই এক মস্ত ব্যাপার। ওতেই আমার কদর যথেষ্ট বেড়ে গেছে। সবাই 
ধরে নিয়েছেন যে আমি ব্যাটাও একজন কেষ্ট-বিষ্টু গোছের কিছু নিশ্চয়ই । প্রজ্ঞানাথ যখন আশ্রয় 
দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে একটা মস্ত বড় কিছু হয়ে সাধু সমাজের মুখোজ্জ্বল করব 
আমি। তাই কোনও মহাত্মার সঙ্গে দেখা হলেই “নমো নারায়ণ” সম্ভাষণটি পেতে শুরু করেছি। 
কাজেই প্রত্যেক মহাত্মা এ কথাটি শুনিয়ে Kiera — “মা আসছেন, WAR নিশ্চয়ই!» হিন্দী, 
মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, এমন কি ইংরেজী ভাষাভাষী সাধুও শোনালেন এ এক সংবাদ-__-মা আসছেন। 
নব্বই বছরের বেশী উত্তরকাশীতে বাস করছেন ভারতী বাবা একমাত্র “হরি ওঁ әле? ভিন্ন 
আর কোনও বাক্য যার মুখ থেকে বেরোয় নি নব্বই বছরে, সেই মহাপুরুষের মুখেও নতুন 
কথা ফুটেছে। যে যাচ্ছে তাকে প্রণাম করতে তাকেই শোনাচ্ছেন-___«“বেটী আ রহী হ্যায়।৮ 
তুমুল কাণ্ড যাকে বলে। গাড়োয়ালীদের মুখেও এ এক কথা । বোধ হয় একজন সব ডিভিসন্যাল 
অফিসর থাকতেন তখন উত্তরকাশীতে, থানাও বোধ হয় ছিল। ওঁরা সরকারী হুজুর হয়েও ছুটোছুটি 
করতে লাগলেন। রাস্তাঘাট ঠিক করতে হবে, উত্তরকাশীর কপালে কোনও কালে ঝাড়ু পড়ত 
নাঃ সেই ঝাড়ু হরদম চলতে লাগল। অনেক দোকানদার কটকটে লাল রঙ্‌ দিয়ে দোকানের 
সামনেটা AG করে ফেললো। দেখতে ACS বদলে গেল উত্তরকাশীর চেহারা । ভীষণ -কাণ্ড, 
রাণীর রাণী মহারাণী, মা আসছেন। 


ওধারে কালীবাড়ির সেই পুরোহিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি ক্রমেই যেন একটু অস্থির হয়ে উঠলেন। 
স্পষ্ট দেখলাম, কি যেন হচ্ছে তীর চিত্তে। চেপে আছেন প্রাণপণে, কিন্তু কষ্ট হচ্ছে। ওঁর মুখের 
ওপর যে পরম নিশ্চিন্ততা বিরাজ করত, সেটা যেন অন্তর্ধান করেছে। 


শেষ পর্যন্ত একদিন মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে বসলাম “কি হল দাদা? শরীর ভাল 
আছে তো?” 


дн ae নেত্রে আমার মুখপানে তাকিয়ে থেকে একটা ЇЧ ফেলে 
বলেন “তোমার সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, নিখুঁত ভাবে YA কালীপৃজোটা শিখেছ। 
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যা ভাবছিলেন তা আরও কিছুক্ষণ ভাবতে লাগলেন। আমার সেই এক কায়দা, নিজের 
শ্বাস-প্রশ্বাস গুণে যাচ্ছি। একশ পার হয়ে দু-শ পর্যন্ত প্রায় পৌঁছেছি যখন তখন দাদা তার 
ভাবনাটা স্থগিত রেখে বললেন — “ale মা রাজী হন তাহলে আমি মায়ের সঙ্গে গঙ্গোত্ৰী যাব। 
এত বছর এখানে রয়েছি, যদি এতদিনে সময় হয়ে থাকে। যে কদিন আমি এখানে থাকব না 
তুমি এখানকার পূজাটা চালিয়ে নেবে কেমন 2 


কেমন মানে! 


ন্যাড়া ভাত খাবি, না বসব কোথায়? অতবড় সাধু সিদ্ধসাধক ভোলানাথ যে মায়ের 
প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই মায়ের সামনে বসে আহা এ হেন সৌভাগ্য কি সত্যিই হবে? 


হায় মা জগদন্থা ! 


ভুলেই গেলাম সাক্ষাৎ রক্ত-মাংসের ইষ্টদেবীর কথা। তিনি আসছেন, গাড়োয়ালের মহারাজা 
বিশেষ ব্যবস্থা করে পাঠাচ্ছেন মাকে সেই নরেন্দ্রনগর থেকে । দু-দিনের মধ্যেই এসে পৌঁছে 
যাবেন উত্তরকাশী। দু-দিনের মধ্যে না এলেও চার দিন, আর-বড় জোর চার দিন দেরি আছে। 
মা আসছেন। এবং সেই মা রাজী হলে পর Gl পাথুরে মায়ের সেবা পূজা আমি করতে পাব। 
তবে রাজী তিনি হবেনই। 


পুরোহিত দাদাটি নিজেকে নিজে ভরসা сате — “হুকুম আমি পাবই। আর কত দিনই 
বা বাঁচব? এইবার মায়ের সঙ্গে না যেতে পারলে আমার ভাগ্যে গঙ্গোত্রী দর্শন আর হবে AT” 


এমন ভাবে এমন সুরে ছেলেভুলানো গলায় বললেন কথাগুলি যে আমি মোটে ভরসাই 
পেলাম না। 


(ক্রমশ :) 
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স্থিতপ্রজ্ঞ তদুচ্যতে 
— তাপস কুমার 


মাতৃগত প্রাণ ভাইজীর (স্বামী মৌনানন্দ পর্বত) দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রী মায়ের কাছে 
আসেন স্বামী পরমানন্দজী। | PAUSE মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে অল্প বয়সে স্বায়ীজী গৃহত্যাগ করেন। 
উত্তর ভারতের নানাস্থানে সাধন ভজন করেন। হিমালয় পাহাড়ে, তিব্বতে, গঙ্গোত্রীতে ও পরে 
উত্তর কাশীতে বহু বৎসর তপস্যা করেন। কট্টর সাধু জীবন। তবুও ১৯৩৭ ইংরাজী শেষ দিকে 
ভাইজীর মহাপ্রয়ানের পর দেরাদুন আশ্রমে শ্রীশ্রী মায়ের কাছে এসে রয়ে গেলেন স্বামীজী। 
বাবা ভোলানাথ তখনও জীবিত। মায়ের নির্দেশ তিনিই শ্রীশ্রী মায়ের কাছে স্বাম়ীজীকে নিয়ে 
আসেন। কিন্তু কিসের আকর্ষণে স্বামীজী রয়ে গেলেন মা আনন্দময়ী আশ্রমে, শ্রীশ্রী মায়ের 
সান্নিধ্যে? সাধন জীবনে যা খুঁজে বেড়িয়েছেন, মায়ের মধ্যে তাই পেয়েছেন তিনি, “ax লক্ধা 
চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং SS: | পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি জাগতিক, আধ্যাত্মিক, আশ্রমের 
সব কাজেই, দিদি গুরুপ্রিয়ার পরই স্বামীজীকে না হলে মায়ের চলে AT! মায়ের কাজের নিত) 
সাহী। স্বামীজী ছিলেন বেদাস্তবাদী, পরম জ্ঞানী, সন্ন্যাসী, সুপ্ত যোগী! 


স্বামীজী দেরাদুনে একদিন বেড়াতে বেড়িয়েছেন। সঙ্গে আছেন আরেক বেদাস্তবাদী কট্টর 
পাঞ্জাবী সাধু কৃষ্ণানন্দ অবধূৃতজী ও হরিবাবাজী মহারাজ। অবধৃজীর সাথে স্বামীজীর পূর্ব পরিচয় 
ছিল। অবধৃতজী স্বামীজীকে প্রশ্ন করেন, __-“আপনি হিমালয়ে পাহাড়ে পর্বতে এতদিন তপস্যা 
করেছেন, আপনি বেদাত্তবাদী সাধু। আপনি কি দেখে এই মাতাজীর কাছে পড়ে রয়েছেন ?% 
স্বামীজি বললেন, — “আমি বহু সাধু AG মহাত্মার সঙ্গ করেছি। বন-জঙ্গল, পাহাড় সব জায়গায় 
ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু এই মাতাজী ছাড়া আর কারও মধ্যে গীতায় সাংখ্যযোগে বর্ণিত ‘স্থিত 
প্রজ্ঞের' অবস্থা দেখতে পাইনি। মা সব সময় ব্রাহ্মী স্থিতিতে বিরাজ করছেন। মায়ের কোন 
কামনা বাসনা নেই, সুখ দু:খ নেই, রাগ-দ্বেষ, ভয় ক্রোধ কিছুই নেই। এই অবস্থা আমি কারও 
মধ্যে দেখতে পাইনি। তাই আনন্দের সঙ্গে আমি এইখানেই পড়ে আছি। এই কথা শুনে ওরা 
একেবারে চুপ, আমাকে আর কিছু প্রশ্ন করেনি» (মাতৃলীলা দর্শন পৃ: ২৪৭) 


পরবর্তীকালে অবশ্য শ্রীহরিবাবাজী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধৃতজীও HN মায়ের খুবই অনুরক্ত 
হয়ে পড়েন। যোগীবর স্বামী পরমানন্দও ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞের স্থিতিতে। ভারতের কোন কোন 
মহাপুরুষের মধ্যে এই স্থিতপ্রজ্ঞের স্থিতি দেখা যায়। 'স্থতপ্রজ্ঞা মা. [যান সব সময় সহজ সমাধিতে 
ছিলেন, rt স্থিতিতে ছিলেন, তার স্বরূপ আলোচনা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই আলোচনায় 


শ্রীমদ্‌ ভাগবত গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ স্থিত 
WA ena অর্জুনকে স্থিত প্রজ্ঞ সম্বন্ধে ও ব্রাহ্মীহ্থিতি সম্বন্ধে-যা বলেছিলেন 


কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে পরমবীর অর্জুন স্বজন ও গুরুজনদের. বধের আশঙ্কায় বিষাদগ্রন্থ 
হয়ে একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতি প্রার্থনা করলেন, জানতে চাইলেন শ্রেয় কি। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্‌ 
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বর্ষ ২ অঙ্ক ১, জানুয়ারী, ১৯৯৮ মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা ২৭ 


| গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণ শরণাগত অর্জুনকে বলছেন সাংখ্যযোগের জ্ঞান, 
কর্মযোগ ও স্থিতপ্ৰজ্ঞ সম্বন্ধে І কঠোপনিষদে জিজ্ঞাসু নচিকেতা COM ত্যাগ করে শ্রেয়কে জানতে 
চাইলে, যমরাজ তাকে আত্মজ্ঞান দিয়েছিলেন। মা তাই বলেন সব সময়, “শ্রেয় গ্রহণ CAR 
ত্যাগ।” শরণাগতি চাই প্রথমে। তাহলেই শ্রদ্ধা আসে। তখনই জ্ঞান লাভের দরজা খোলে। 
শরণাগতি এলেই ভগবান সব দায়িত্ব নেন, “যোগক্ষেমম বহাম্যহম্‌””। 


শরণাগত অর্জুনকে তাই ভগবান প্রথমে সাংখ্যমত অনুযায়ী আত্মতত্বের কথা বললেন 
গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ থেকে ৩৮ СТС І আত্মা অবিনশ্বর, মৃত্যুতে দেহাস্তর WA! 
তবে শোক কেন? বিষয়েরই ষড়বিকার আছে (উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিবর্তন, হ্রাস ও ধ্বংস) 
কিন্তু আত্মা নির্বিকার, অজ (জন্ম হয়নি), নিত্য, শ্বাশ্বত আত্মার পরিবর্তন নেই। বিনাশ নেই। 
তাই জ্ঞানী সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন। যার এই আত্মজ্ঞান হয়েছে তারত শোক করা উচিত নয়। 
তাছাড়া দেহের একদিন মৃত্যু হবেই, তাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য স্বধর্ম পালন__ যুদ্ধ করা। জাগতিক 
কর্মক্ষেত্রে এই ЧУ পালনই আসল কথা | সুখে দুঃখে, জয় পরাজয়ে, সমভাব রেখে যুদ্ধ করলে 
(জাগতিক কর্ম করলে) পাপ স্পর্শ করে না। এই বলে শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের কথা বললেন, OF 
থেকে ৫৩ শ্লোকে। কর্মযোগে বুদ্ধি সুনিশ্চিত হয়, একাগ্র эш! বেদে পার্থিব বিষয়ের কথা 
আছে যা ত্ৰিগুনাত্মক (সত্ব, AT ও তম গুণের প্রকাশ)। অর্জুনকে ব্রিগুনাতীত হতে বলেছেন। 
গুণাতীত অবস্থায় আত্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্থিরভাবে কর্ম করা যেতে পারে। কাজ করা মানুষের 
আয়ত্তে, ফলের উপর হাত নেই। দৈব বা অদৃষ্টই ফল নিরূপণ করে। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে 
বলছেন, আসক্তি ও ফলাকাঙক্ষা ত্যাগ করে ANG বুদ্ধিতে কর্ম করলে যোগে প্রতিষ্ঠিত হবে, 
সুখী হবে। এই যোগই কর্মের কৌশল। যখন বুদ্ধি বিষয় বিক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে একাগ্র হবে 
তখনই যোগস্থ হবে, স্থিত প্রজ্ঞ হবে। 


এই জ্ঞানের কথা শোনার পরই অর্জুনের প্রশ্ন (৫৪ শ্লোক) স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ কি? 
কি তার বৈশিষ্ট্য? উত্তরে শ্রী ভগবান ৫৫ থেকে ৭২ শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ও 
স্থিতি সম্বন্ধে বললেন। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ হল-_-১. কামনা ত্যাগ, ২. ভোগ্য বস্তুর উপর 
আসক্তি ত্যাগ, ৩. সুখে দুঃখে সমভাব অর্থাৎ সুখে উল্লসিত হবে না ও দুঃখে বিচলিত হবে 
না, 8. ভয় ও ক্রোধ শূন্যতা, Ф কর্মফলে অনাশক্তি অর্থাৎ শুভফলে আনন্দ ও অশুভফলে 
অসন্তোষ হবে না, ৬. Silos হবে না ঘৃণাও করবে না, а. ইন্দ্রিয় ও মনের উপর সংযম, 
৮. কর্মের সাথে ভগবানে আত্মসমর্পন, ৯. মনের প্রশান্তি ও সন্তোষ, ১০. আত্মরতি। 


কামনাই মানুষের মনের উদ্বেগ বা চাঞ্চল্যের কারণ। এই কামনা বাসনা মানুষকে মোহগ্রস্থ 
করে, বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে। তাই প্রয়োজন কামনা ত্যাগ। কিন্তু সেটা সহজ নয়। ভগবানে 
আসক্তি, ভগবানে প্রেম ভক্তি এলেই কামনা বাসনার উত্তরণ সম্ভব। ভোগ্যবস্তর উপর আকর্ষণই 
(স্নেহ বা টান) আসক্তি। তাই অনিষ্ঠের মূল। অনাসক্তি অভ্যাস প্রয়োজন। 
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২৮ মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা বর্ষ ২ অঙ্ক ১, জানুয়ারী, ১৯৯৮ 


ভোগ-সুখের জন্য ব্যাকুলতা ও আকাঙ্ক্ষা মনে অশান্তির সৃষ্ঠি করে। বাসনা পূরণে সুখ, 
অপূরণে EA! এই দুঃখই উদ্বেগের কারণ। উদ্বেগহীন হতে হবে। চাওয়া পাওয়ার লোভ মানুষের 
মনে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ভয় ও ক্রোধের মূলে। তাই সুখে ও দুঃখে সমভাব প্রয়োজন। 


তেমনি শুভ ও অশুভে উদ্বেগহীনতা মনে শাস্তি আনে। VS অশুভ কর্মের পরিণতি 
যাই হোক না, সেদিকে লক্ষ্য না রেখে অগ্রসর হতে হবে দৃঢ় চিত্তে ও অবিচলিত ভাবে। 
সুখ দুঃখের, শুভ অশুভের দুশ্চিন্তা যাতে মনকে উদ্বেলিত করতে না পারে সেটাই গীতার 
আদর্শ। উদ্বেগহীন, দুশ্চিস্তাহীন প্রশান্ত ও স্থির মনে কাজ করা স্থিত-প্রজ্জের লক্ষণ | সে স্থিতির 
জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয় সংযম? ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় থেকে ইন্দ্রিয় শক্তিগুলিকে গুটিয়ে নিতে হবে। 
মনকেও পরমাত্মতত্তে সমর্পণ করতে হবে। যখন সে স্থিতি হবে তখন অপূর্ণ অল্প সুখের প্রতি 
আসক্তিও দূর হবে। মনে প্রশান্তি আসবে; প্রজ্ঞা পরমাত্মতত্ব্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। 


স্থিতপ্ৰজ্ঞ হলে সংসারে থেকেই মুক্তি সম্ভব। মন সংযত হলে বিষয়-সংস্পর্শ চিত্ত-বিক্ষেপ 
হয় না। মনে প্রসন্নতা লাভ হয় ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায়। যার এই স্থিতি লাভ হয়েছে, তিনিই 
শান্তি লাভ করেন। যিনি নিস্পৃহ, বহু HS বা আসক্তি রহিত, নিরংঙ্কার, তিনি সমুদ্রের মত 
স্থির থাকেন সর্বাবস্থায়। তিনিই স্থিতপ্রজ্, তিনিই শাস্তিলাভ করেন, ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন। 


অচঞ্চল» অনাসক্তভাব ব্রন্মের স্বভাব। মানুষ অন্তরে যখন ভগবানের স্পর্শ পায়, তখন 
মুক্তির দ্বার খুলে যায়। অন্তরাত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সাযুজ্য লাভ করে। তাই ব্রহ্মনির্বাণ। গীতাতে 
তাই ভগবান প্রথমে বলছেন ব্রিগুনাতীত হতে তারপর স্থিতপ্রজ্ঞ হতে। তখনই ব্রান্মীস্থিতি সম্ভব। 
এই স্থিতিতে থেকে সকল কর্ম হয় নিষ্কাম, ভগবানে সমর্পিত। 


- পঞ্চম অধ্যায়েও দেখি ১৯ থেকে ২৫ শ্লোক ভগবান রলছেন, যাদের মন সাম্যে প্রতিষ্ঠিত, 
সেই সমদশী ব্যক্তিরা ব্রন্দেই অবস্থান করেন। যাঁর অস্তরে সুখ, যাঁর অন্তর পাপমুক্ত, সংশয় 
ছিন্ন যিনি, সর্বভূতের হিতে রত, সেই কর্মযোগী ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। দ্বাদশ অধ্যায়েও দেখতে 
পাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের প্রিয়ভক্তের কথা বলতে গিয়ে স্থিতপ্রজ্ঞের গুণাবলীর কথাই বলছেন 
১৩ থেকে ১৯ শ্লোকে। মৈত্রী ভাবাপন্ন, দ্বেষরহিত, আসক্ভিহীন, সমচিত্ত, সংযত; সদাসপ্তষ্ট, 
অনপেক্ষ, সদাশুচি, উদাসীন, স্থিরচিত্ত ভক্তই ভগবানের প্রিয়, কারণ সেই ভক্তও স্থিতপ্রজ্ছের 
স্থিতি লাভ করে। 


চতুর্দশ অধ্যায়ে ২০ ও ২৩ থেকে ২৬ শ্লোকে ভগবান বলছেন, AG রজ: ও তম 
এই ত্রিগুণের অতীত হলেই জন্ম, মৃত্যু, জরা, দু:খ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, অমৃতত্ব লাভ 
করা যায়। ত্রিগুণাতীত অবস্থা হল-___ যেখানে নিরপেক্ষভাব, সুখে দুঃখে সমতা, নিন্দা প্রশংসায় 
উদাসীনতা, মান অপমানে অবিচলিতভাব, জ্ঞানের প্রকাশ ও ভগবানে একান্তিক ভক্তি। গুণত্রয় 
অতিক্রম করে ত্রিগুণাতীত হলে, স্থিতপ্রজ্ঞ হয়। তখনই аг স্থিতি লাভ সম্ভব । 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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বর্ষ ২ অঙ্ক ১, জানুয়ারী, ১৯৯৮ মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা ২৯ 


অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৫১ থেকে ৫৫ শ্লোকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি, মনের নির্মলতা ও অনাসক্তভাব, 
আত্মনিয়ন্ত্রণ, কর্মে একাগ্রতা, ভগবানে ভক্তি ও সমর্পণ দ্বারা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের কথা বলা হয়েছে। 
omen সিদ্ধির পর ব্রহ্মভাব লাভ সম্ভব। TAGS ব্যক্তি প্রসন্ন, সমভাবাপন্ন, জ্ঞানী, ভক্ত ও 
একাত্ম। তাকে জেনে তার সাথে একাত্ম হয়ে, সগুণ নিগুর্ণের সমন্বয়ে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করে 
টির অব্যয় শাশ্বত শস্ভিলাভ সম্ভব। গীতায় তাই ত্রিগুণাতীত হয়ে, স্থিতপ্ৰজ্ঞ হয়ে, নিষ্কাম কর্মের 
দ্বারা ব্রন্মনির্বাণ বা ero লাভের কথা বলা হয়েছে। এই ব্রাহ্মীহ্থিতিই ভগবানের সাযুজ্য 
লাভ, এই-ই মুক্তি | সাধনার দ্বারা সাধক সিদ্ধ হতে পারে, ত্রিগুণাতীত হতে পারে; কিন্ত স্থিতপ্রজ্ঞ 
হয়ে ব্ৰাহ্মীহ্থিতিতে অবস্থান ভগবত কৃপায়ই সম্ভব। 


তাই পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সমস্ত জীবের হৃদয় কেন্দ্রে যিনি আছেন, সর্বভাবে তার 
শরণ নিলেই তার কৃপায় পরমশান্তি ও শাশ্বতপদ (SAAS) লাভ করা যায়। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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জগজ্জননী মা আনন্দময়ী 


মহাশক্তি স্বরূপিনী আনন্দময়ী মার-জীবন কথা বিভিন্ন দিক থেকে সুষমা ও মাধুর্য্যে ভরা। 
HA মা মানব জনম নিয়েছিলেন জীব উদ্ধারের জন্য। ব্যক্তিগত জীবন বলতে তার কিছুই 
ছিল না। তার সব কর্ম ও প্রচেষ্টা ছিল ভক্তদের জন্য। প্রারন্ধের ফলে মা শৈশব থেকেই 
অধ্যাত্মবোধের প্রতিমূর্তি বলেই ভক্তদের কাছে মনে হয়েছে। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সাধনা অতি 
প্রাচীন। যুগে যুগে সাধক সাধিকারা এই অধ্যাত্মবোধের শক্তিকে জাগাবার চেষ্টা করেছেন। শ্রীশ্রী 
মা সারা জীবন ধরে ভক্তদের মধ্যে এই অধ্যাত্মবোধের চেতনাকে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন! 
সারা ভারতবর্ষই ছিল তার কর্মক্ষেত্র। উত্তরে কৈলাশ মানস সরোবর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী 
আর পশ্চিমে দ্বারকা থেকে পুবের্ব গৌহাটী সবত্রই মা পরিভ্রমণ করছেন একাধিক বার। এই 
সব তীর্থক্ষেত্রে তিনি শাস্ত্র ও পণ্ডিতদের সঙ্গে করেছেন দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্র বা তত্ব আলোচনা, 
আর সেই সঙ্গে তার অগণিত সাধারণ ভক্তদের জন্য এই সব তত্ত্বের কথা সরল ভাষায় গল্প 
বা সহজ উপমার মধ্য দিয়ে বলে গেছেন। মার সেই অমৃত বাণী সহজে বোঝা যায়ঃ কিন্তু 
তার তাৎপর্য্য গভীর। বিভিন্ন স্থানে মার আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেছে তার গুণমুগ্ধ ভক্তেরা। এই 
কাজে মার উৎসাহ ছিল প্রচুর। উদ্দেশ্য একই, জীবকে শিব করে তোলা। 


মা বলেছেন যে জীবে ও ব্রন্মে কোন ভেদ নেই। আমাদের অজ্ঞানতার জন্যই কেবল 
পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। অজ্ঞানতা দূর হলেই এই ভেদ থাকবে না। কিসে এই অজ্ঞানতা দূর হবে 
সে পথের সন্ধান তিনি দিয়ে গেছেন। শাস্ত্রবিদ, বিদ্বান পণ্ডিতদের উদ্দেশে মা বলেছেন, “বই 
পড়ে কি আর ভগবানকে লাভ করা যায? শাস্ত্রে বলেছে কতটুকু?” মায়ের মতে শাস্ত্র একটা 
উপায় মাত্র। ছাদৈ ওঠার সিঁড়ির সঙ্গে তিনি শাস্ত্রের উপমা দিয়েছেন। তিনি বললেন সিঁড়ি 
দিয়ে যে ছাদে উঠেছে সে তো নিজেই সব দেখেছে। কি দেখেছে সেটা না বলে কেবল সিঁড়ির 
বর্ণনা দিচ্ছে। সেজন্য শাস্ত্র কেবল সিঁড়ি বা পথ মাত্র, সেটা চরম লক্ষ্য নয়__চরম লক্ষ্য 
হল ব্রন্মাজ্ঞান। সেজন্য তিনি শিক্ষক, ছাত্র ও বিদ্যার্থীদের জন্য বলেছেন, “এদিকের পড়া যেমন 
করছ ওদিকের পড়ার দিকেও মন দিতে হবে।” মার উপদেশ "efe মানবজীবন যারা পেয়েছে 
তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য শুদ্ধ চিন্তন ও মননের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি আত্ম সমর্পণ করা!” কিন্তু 
ব্যবহারিক জগতকে অবহেলা করবে না। তার উপদেশ -_ সংসারে থেকে ঈশ্বরের চিন্তা করবে। 
সময়ের অভাব হলে দিনে অন্তত: ১০ (দশ) মিনিটের জন্যও ভগবানকে ডাকবে। 


STET মায়ের কাছে সব মানুষই ভগবান। সব জীবই শিব। সেজন্য তাদের মধ্যে পার্থক্য 
তিনি দেখতে পান না। তিনি ভক্তদের ধর্ম, মতবাদ, ভাষাবাদ হিসাবে বিভিন্ন দেখার কোন চিন্তাই 
মনে আনেন নি। বিদেশী অনেক ভক্ত মার এই দিকটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শ্রী অরবিন্দ একবার 
৫ মহিলাকে, মার ЧЕ CUMS, рота নই যরির্যা মারো. CR তার সঙ্গে কথা 
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বলে কি আনন্দ পেয়েছিলেন তার বর্ণনা করে গেছেন। অনেকেই জানেন ঢাকার নবাব বাড়ীর 
খানও মার ভক্তদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু মা ভক্তদের সকলকেই একরূপে দেখেছেন। সকলেই 
মায়ের ABA! তাই ভক্তদের বিদ্যা বুদ্ধি, প্রভাব প্রতিষ্ঠা, বৈভব Sarda মাপকাঠিতে তিনি 
কোন দিনই মাপেন নি। ধর্ম, সম্প্রদায়ের চিন্তাও তাকে কখনও বিভ্রান্ত করতে পারে নি। মা 
কোনদিনই ধনী ভক্তকে নির্ধন ভক্তের চেয়ে বিশেষ করে বিবেচনা করেন নি। এই ere 
সাম্যভাব ও সবর্ধধর্ম সমন্বয়ের নিদর্শন খুবই বিরল। কথায় অনেকে বলে থাকেন, কিন্তু কাজে 
দেখান অনেকের পক্ষেই হয়ে ওঠে না। কিন্তু শ্রীশ্রী মা কথায় ও কাজে এক। তিনি পরম 
সত্যকে জেনেছেন। তিনি পরমযোগিনী। 


er শতাব্দীর শেষের দিকে এসে আমরা কি দেখছি। ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্থানে দেখতে পাই meno, সম্প্রদায়গত, ভাষাগত, বিভেদের জন্য মানুষে মানুষে হানাহানি। 
এর কারণ হল পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ আর নিজেদের আদর্শ ও শিক্ষাকে 
অবহেলা। মানুষে মানুষে বিভেদ আর বিদ্বেষ সৃষ্টি করে আমরা যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়. পরিবেশ 
কলুষিত করে ফেলেছি তা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় আমাদের জানা .নেই। যদি শ্রীশ্রী মার 
উপদেশ মত সঠিকভাবে কাজ করি তবে উদ্ধারের উপায় হতে পারে। শ্রী মার শিক্ষা তার অমৃত 
বাণী আমাদের ব্যাপক নাশকতার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে। আজ মা নিজের শরীরে 
আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তার অমৃত বাণীর ভাণ্ডার আমাদের জন্য রাখা আছে। আমরা শ্রীশ্রী 
মায়ের দেখানো পথ দিয়ে চললে বিনাশ থেকে মুক্তি পেতে পারি। 


আমার লেখার ক্রটিতে মা আনন্দময়ীর মহিমা খর্ব হয়ে না যায় এই ভয় সব সময় 
মনে আসে। মার সান্নিধ্যে যে আনন্দ পেয়েছি, মাতৃবাণীতে যে অমৃতের STAM পেয়েছি তা 
বলে শেষ করা যায় না। জীবোদ্ধারের কঠিন ব্রত পালনে একনিষ্ঠ সেই মহাশক্তি-স্বরূপিনী 
দেবী ভগবত্তীর অন্যরূপ।*. 


* রচনাটি অখিল ভারতীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। লেখিকা ত্রিপুরা রাজ্যবাসী। 
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(পূর্বানুবৃততি) 
— শ্রী শিবানন্দ 
পরদিন অতি প্রত্যুষে-ই যাত্রা শুরু হল। সামনের পথ দুরারোহ এবং সংকটপূর্ণ। সুতরাং 
যাত্রারম্তেই মায়ের নির্দেশে সকলকে কপূরাদি দেওয়া হল। 


পথ চলেছে। সে কি পথ! বরফের আস্তরণের উপর দিয়ে চড়াই উতরাই করতে করতে 
অনেক কষ্ট ও অধ্যবসায়ে মাতৃকৃপায় লিপু অতিক্রম করে কালাপাণি পড়াও আসা হল। কালাপাণির 
পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। সে স্থানে পৌঁছাতে বেলা প্রায় গড়িয়ে এলো। ঘড়িতে তখন 
চার ঘটিকা। আজ এ স্থানেই বিশ্রাম এবং রাত্রিবাস করা হবে। আগামী কাল গারবিয়াং পৌঁছাবার 
কথা। গারবিয়াং এ স্থান হতে সাড়ে দশ মাইল। 


আজ ৪ঠা শ্রাবণ। সকাল ৭টায় যাত্রা হল শুরু। এ পথেও যেমন চড়াই উৎরাই তেমনই 
পথ কংকর প্রস্তর বহুল। গারবিয়াং পৌঁছাতে প্রায় অপরাহ্ন তিন ঘটিকা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। 


এ স্থানে পৌঁছে যাত্রীদলের দুনয়ন প্রসন্ন হয়ে উঠল। এতদিন প্রত্যাবর্তনের পথে চতুর্দিকে 
নিরবচ্ছিন্ন রুক্ষতা এবং জ্বালাময়ী BAS চক্ষুকে যে পীড়া দিচ্ছিল এতদিনে ঘটল তার নিরাসন। 
দূরে দূরে পাইনের বন দেখা দিয়েছে। তাদের ছায়াচ্ছন্ন ভূমি এবং তার পত্রপুর্জের শ্যামলিমা 
যেন চক্ষুকে জুড়িয়ে দিল। মনে হ'ল তাদের চিরপরিচিত শ্যামল ধরণীর কোল তারা ফিরে পেয়েছে। 
ফিরে পেয়েছে তার সেই হারান শ্যামল CICA CERTI 


গারবিয়াং এ কুলীবদল ঘাট। অর্থাৎ ওপরের PAA আর নীচে যাবে না। এ পর্যন্ত যাত্রীদের 
পৌঁছে দিয়েই তারা বিদায় নেবে। এবার যাদের যাবার কথা তারা আসে ধারচুলা থেকে, অথচ, 
তারা এসে পৌঁছায় নি। সুতরাং তাদের আসা পর্যন্ত এ স্থানে অপেক্ষা করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। 
ইতিমধ্যে শোনা গেল কোথাকার এক ম্যাজিষ্ট্রেট মার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে এস্থানে অপেক্ষা 
করছেন, আজ-ই সন্ধ্যায় তিনি আসছেন মায়ের দর্শনে । সংবাদটি পৌঁছাতে এসেছেন স্থানীয় 
এক পুলিস ইনস্পেক্টর। এ স্থানে মায়ের আস্তানা এক স্কুল গৃহে হল। 


যথা সময়ে পূর্বের সেই পুলিস ইনস্পেক্টর এবং ম্যাজিষ্ট্রেট এসে উপস্থিত। ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাহেব মায়ের দর্শন পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত এবং কৃতকৃতার্থ বোধ করছেন। তিনি পুন: পুনঃ 
তা মায়ের নিকট প্রকাশ করতে লাগলেন। কথা প্রসঙ্গে কুলীর কথাও উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট 
বললেন যে কুলীর ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন এবং মা যদি তার উপরে এই সেবা ভার প্রদান 
করেন, তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন। পরশু প্রত্যুষেই ওরা উপস্থিত হয়ে যাবে। সুতরাং 
অনিশ্চিত কালের জন্য এস্থানে মাকে অপেক্ষা করতে হবে না। তার কথায় যাত্রীদল সকলেই 
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বর্ষ ২ অঙ্ক ১, জানুয়ারী, ১৯৯৮ . মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা ৩৩ 


উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং এ যে মায়েরই এক খেয়াল এ-বিষয়ে আর কারোরই কোন সন্দেহ 
রইল না। ; 


. তৃতীয় দিবস প্রত্যুষেই শ্রমজীবিগণ এসে উপস্থিত। পুলিস ইনস্পেক্টরজী-ওদের' সব বুঝিয়ে 
দিয়ে বিদায় নেবার প্রাক্কালে পুনঃ পুন: মায়ের শ্রীচরণে নিবেদন করলেন -_ মা, আবার যেন 
তোমার দর্শন পাই। দুই চোখ তার অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। যাবার পথে পুন: পুন: ফিরে ফিরে 
তাকাতে লাগলেন। 


| CUNG GE E Re E E o coo 
উদ্দাম বেগে ভীম গর্জনে ধেয়ে চলেছে। যাত্রীদল চলেছে তারই তটঘেঁসা পথ ধরে। মা, গুরুপ্রিয়া 
দিদি, স্বামিজী এবং জ্যোতিষ বাবু ডাণ্তিতে এবং অন্যেরা চলেছেন হেঁটে। বৈকাল প্রায় ৪/৫ 
টায় মালপা পৌঁছান corer স্থান মিলল এক ধর্মশালায়। l 


সামান্য পূর্বেই বৃষ্টি সুরু হয়েছিল। ACA ge LL c 
শরীরে বেশ ভ্বর। জ্বর আসার পূর্বলক্ষণ তিনি নাকি পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে-ই টের পেয়েছিলেন, 
কিন্ত তিনি তা প্রকাশ করেন নি। অথচ মা কিন্তু বার কয়েকই চলার পথে বলেছিলেন, জ্যেতিষকে 
ভাল করে কম্বল জড়িয়ে রাখতে বল। 


রাত্রিতে ঘর বৃদ্ধি ঘটলেও সকাল বেলা তাকে কিছুটা সুহুই মনে হয়েছিল। বৃষ্টিও-আর 
নেই। সাতটার মধ্যেই আবার যাত্রা হ'ল সুরু। জ্যোতিষবাবু চললেন এক শ্রমজীবীর পৃষ্ঠারোহনে। 
আর সব পদব্রজে। কারণ এ পথ এত সংকীর্ণ যে দান্ডি চলা অসম্ভব । বেলা প্রায়-২ ঘটিকায় 
Mier এসে পৌঁছান গেল। আজ দীপ্তিতেই বিশ্রম। “শশা” এ স্থান হ'তে দশ মাইলের ব্যবধান 
শশা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার। এ স্থানে কত বৃক্ষ, কত সবুজের বিপুল সমারোহ। বহুদূরে 
SEARS হয়েছে তুষারাবৃত গিরি শিখর। মিলিয়ে. গেছে. চোখ ধাঁধান শুভ্রতার আস্তরণ | 


‘শশা’ পৌঁছাবার পূর্বক্ষণেই অকস্মাৎ রুমাদেবী এসে উপস্থিত। আশ্চর্য্য ভক্তি এই বৃদ্ধা 
সন্যাসিনীর। মার দর্শন পেয়েই তিনি, করজোড়ে নিবেদন করলেন, “মা গত সপ্তাহে এ স্থানে 
এসেছি তোমার আগমন সংবাদ পেয়ে। সেদিন হতেই এরই পথে পথে ঘুরছি তোমার দর্শন 
আকাঙক্ষায়। ভয় ছিল, কোন পথে তুমি চলে As | আজ তোমার দর্শন পেয়েছি মাগো | আমি..... 
বলতে বলতেই তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, দু'চোখে নামল TAF প্লাবন। আশ্চার্য! কোথাকার 
ইনি, কে? জানা নেই, শোনা নেই, মায়ের এ কী লীলা! এ কী আকর্ষণ! রুমাদেবী বললেন, 
মা তোমার আসার সংবাদ পেয়ে তোমাদের বিশ্রামের স্থান ও ভোগ পানীয়ের সব ব্যবস্থা করে 
রেখেছি। চল। তার স্থিরীকৃত এক মন্দিরে রাত্রিবাস হল। : 


পরদিবস রওয়ানা হতে কিঞ্চিৎ বিলম্বই ঘটল। আজ পৌঁছাতে হবে “сае? 1 এ স্থান 
হতে সাত মাইলের ব্যবধান। অনেকেই অসুস্থ । মাও পেটে ব্যথা ব্যথা অনুভব করছেন, জ্যোতিষবাবুর 
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QA] অন্যান্য অনেকেরই শরীরে ব্যথা বেদনার অনুভূতি। পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। 57 


পরদিন বৈকালে ‘তপোবন’ পৌছে ডাকবাংলো খালি পাওয়া গেল। থাকার বেশ ভাল 
ব্যবস্থা । প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও প্রায় সবই মেলে। সকলেরই ইচ্ছা এ স্থানে কয়েকটা দিন বিশ্রাম 
করা হোক। আলমোড়া তো আরো ৮/৯ দিনের পথ। মার সমর্থন পেয়ে তাই স্থির হল। 


সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই আকাশে ঘনিয়ে এল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। সুরু হল বৃষ্টি, সে কি 
দুর্যোগ। ঝড়ো হাওয়ায় সৃষ্টি বুঝি ধ্বংস হতে চলল। ওদিকে মুশলধারা বর্ষণে কালী গঙ্গা স্ফীত 
হয়েছে। উত্তাল তার বেগ, ভৈরব তার গর্জন। সেই রুদ্র নৃত্য চলল ২ দিন ধরে। সঞ্চিত 
ANA প্রায় শেষ। 


এদিকে শ্রমজীবিগণও উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারা আর থাকতে নারাজ। ওদিকে সংবাদ 
পাওয়া গেল ঝড়বৃষ্টির ফলে পাহাড়ে কোথাও কোথাও ধ্বস নেমেছে। তা ভিন্ন নদী পারাপারের 
পথও TH! সুতরাং বাধ্য হয়ে আরো তিনদিন অপেক্ষা করার পরে পাঁচ দিন অবস্থানের শেষে 
আবার সুরু হল যাত্রা। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়েই নদী পার হতে হবে। তটে উপস্থিত হয়ে দেখা 
গেল সাম্প্রতিক নদী পারের ব্যবস্থা। নদীর সেতু ভগ্ন হওয়াতেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 


ব্যবন্থাটি হল এই ২ গাছি মোটা রসি নদীর দুই তটে ৪টি বৃক্ষের সঙ্গে বাঁধা। একটি 
বেশ বড়সড় কাষ্ঠ ফলক তার উপরে স্থাপন করে রসির সাহায্যে এমন করে বাঁধা যে D মোটা 
২ গাছি রসি ছেড়ে ডাইনে বা বায়ে যেতে পারে না এবং সেই কাষ্ঠ ফলকটীর দুই প্রান্তে 
২টি রসি বাঁধা। এ বাঁধা রসির ২ প্রান্ত নদীর দুই তটে রাখা। ওঁ কাষ্ঠের উপর লোক বা “সামান” 
বসালে db বাঁধা রসির সাহায্যে কাষ্ঠ ফলকটীকে এপার বা ওপারে টেনে নিয়ে আসা যায়। 
এক কথায় রোপ-ওয়ের দেশী সংস্করণ | | 


মারের দীনের বযবহা দেখে তো শরীর আপাদ মন্তক ভয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু নান্য eig 
র নাম স্মরণ করতে করতে ব্যক্তি এবং aw নির্বিঘেই পার য় “বালুয়াকোট” 
গেল। সেদিন সে স্থানেই বিশ্রাম। T m) 


পরদিবস আমকোট পৌঁছাতে অপরাহ্ন ঘনিয়ে এল। মায়ের আগমন | 

| ৰ সংবাদ পেয়ে 
'আমকোটের রাজা রাণী মায়ের বিশ্রামের জন্য এক বাংলোর ব্যবস্থা করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
পাঠিয়ে দিলেন। সে স্থানে মায়ের ভোগ, রাত্রিবাস, বিশ্রামাদি সুঠুরূপেই হল। রাজা রালী উভয়েই 
মায়ের দর্শন লাভ করে নানাভাবে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। 


পরদিবস বেলা ১০ ঘটিকায় যাত্রা সুরু হয়েছিল। যাত্রার পথেই মাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে 
গিলে রওয়ানা হয়ে প্রায় অপরাহ্ন সাত মাইল দূরবস্তী ডিডিহাট উপস্থিত হওয়া গেল। ডিডিহাটের 


এক স্কুল গৃহেই пине баты ui খাটি দর্শনে আনন্দিত। 
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এদিকে সেদিন নৈনিতালের ফরেষ্ট: রেঞ্জার সাহেবও সে স্থানে-উপস্থিত-ছিলেন। তিনি 
মায়ের সংবাদ পেয়ে রাত্রিতেই এসে উপস্থিত। মাকে দর্শন করে তিনি বহু ভাবে তার সৌভাগ্যের 
কথা বলতে লাগলেন। মাও তীর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন। সুতরাং সে রাত্রিতে 
মায়ের বিশ্রামে বেশ বিলম্বই হয়ে গেল। : | 

পরদিন প্রভাতে রওয়ানা হয়ে wer তে উপস্থিত হতে বেলা প্রায় গড়িয়ে গেল দূরত্বও 
ছিল অবশ্য অল্লাধিক দশ মাইল । সে স্থানে-রাত্রি বিশ্রামনিয়ে পরদিবস মা.বেণীনাগ এ উপস্থিত 
. হলেন। মায়ের পূর্বপরিচিত সেই বেণীনাগের স্কুল। মাকে দেখেই শিক্ষক মহাশয় স্কুল ছুটির 
স্কুলের শিক্ষক মহাশয়। তিনি করজোরে নিবেদন করলেন, মা আপনি যতদিন ইচ্ছা এস্থানে 
থাকুন, এ আপনার স্থান। আমি সম্মুখের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ক্লাস করব, কোন অসুবিধা নেই মা। 


এদিকে জ্যোতিষ বাবু পথকষ্টে খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন। ওষধ পথ্যাদিও যথা প্রয়োজন 
উপলব্ধ হয় নেই। এস্থানে সবই মিলল। ডাক্তারও পাওয়া গেল। মায়ের খেয়ালেই বোধ হয় 
স্থানীয় ডাক্তারবাবু মার দর্শনে এসেছিলেন। তিনি পাশকরা ডাক্তার; জ্যোতিষ বাবুকে পরীক্ষা 
করে উষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করে গেলেন। শরীর খুবই দুর্বল, ডাক্তারের নির্দেশে একদিন এ 
স্থানেই বিশ্রামের ব্যবস্থা হল। 


তৃতীয় দিনে প্রাত:কালেই যাত্রা করে ১২ মাইল দূরবর্তী ‘গণে’ তে মা এসে উপস্থিত 
হলেন। জ্যোতিষবাবুর শারীরিক অসুস্থতায় সকলেই চিন্তিত, বিমর্ষ। মায়ের ভাবখানাও যেন কেমন 
কেমন। সকলেই লক্ষ্য করল মায়ের সেই হাসিমুখে কথা-বার্তা, চলা-থাকার বন্দোবস্তের বিষয়ে 
পুংখানুপুংখ রূপে নির্দেশ দেওয়া, সবই যেন ধীরে ধীরে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। 


পরদিবস ১২ মাইল দূরবস্তী “কেনেরা” নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া গিয়েছিল। “পথ চলা 
কালীনই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল মা কেমন যেন নীরব হয়ে যাচ্ছেন। কেনেরা উপস্থিত হওয়ার পর 
তো মার আহার গ্রহণ যেমন পরিত্যক্ত হল, তেমনি একেবারেই মৌনাবস্থা। এমন কি কিছু 
জিজ্ঞাসার উত্তরে ঈশারা করাও বন্ধ করে দিলেন। 


পর দিবস ধবলচিনা পৌঁছাতে প্রায় অপরাহ্ন হয়ে গেল। পথ যেন আর ফুরায় না, এ 
যেন অনন্ত পথের যাত্রা। আলমোড়া এখনো দশ মাইল দূরে। 


শেষ পর্যন্ত RECT শ্রাবণ, মঙ্গলবার আলমোড়া এসে পৌঁছান গেল। সাতদিন পূর্ব হতেই 
মায়ের ভক্ত মানিক বাবু ও নরেশদার স্ত্রী আলমোড়াতে উপস্থিত হয়ে একটি নব নির্মিত অরদ্ধাসমাপ্ত 
গৃহে মার থাকার বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। সে স্থানেই উঠলেন যাত্রী দল। জ্যোতিষ বাবু 
খুবই অসুস্থ, সুতরাং স্থির হল সে স্থানেই কয়েকটা দিন অবস্থান করা হবে। 


মা আলমোড়া ফিরেছেন। এই সেই আলমোড়া যে স্থান হতে ঠিক সাতান্ন দিন পূর্বে 
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মা যাত্রীদের নিয়ে কৈলাস যাত্রা পথে নেমেছিলেন। আজ সেম্থানেই মা ফিরে এলেন। 


আজো চলচিত্রের মত সঙ্গীদের দৃষ্টিতে ভাসে এই যাত্রা পথে কত লোক লাভ করেছে 
মায়ের সেবার সৌভাগ্য! কত কঠিন পরিস্থিতিতে কত অবর্ণনীয় দুর্গম পথে ও পরিস্থিতিতে 
মায়ের হাসিমাখা মুখ দেখে তারা অতিক্রম করেছে সে সব অবহেলায়। এই যাত্রা পথে মায়ের 
শ্রীচরণ-স্পর্শে ধন্য হয়েছে কত তীর্থ, কত নদী গিরি খাদ, কত রাজা মহারাজা, সাধু মহাত্মা 
কৃতকৃতার্থ হয়ে গেছেন মাকে পেয়ে এবং সর্বোপরি ধন্য হয়েছেন সেই ভক্তগণ যাঁরা এই দীর্ঘকাল, 
WA মায়ের অখণ্ড সঙ্গসুখের স্মৃতিকে ধরে রেখেছেন হৃদয়ের মণি-কোঠায়। তারা ধন্য, সত্যই 
ধন্য। А: 


জয় মা, জয় মা, জয়'মা 
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আশ্রম-সংবাদ 
শরতের সুষমায় রূপে রসে গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হয়ে ওঠে; দেবী দুর্গার বোধনের 
বার্তা নিয়ে আগে শেফালী, JR, মালতী প্রভৃতি নানা কুসুমের AGH ঘরে ঘরে আনন্দ পরিলক্ষিত 
এবারে শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম কনখলে শ্রাত্রী শারদীয়া দুর্গা পূজা গত vi হতে 
১১ই অক্টোবর, ১৯৯৭ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। পূজার আয়োজনায় ছিলেন ঢাকার শ্রীশ্রী মায়ের 
পুরাতন ভক্ত স্বর্গীয় মনমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী সিন্ধুকুমার ঘোষ ও তীর সহধর্মিণী ঢাকারই 
অতি পুরাতন মাতৃভক্ত স্বর্গীয় নিশিকাস্ত মিত্রের দৌহিত্রী শ্রীমতী অর্চনা ঘোষ পতি-পত্তী উভয়েই 
প্রশংসা করেন। দুর্গা প্রতিমাও এবারে খুবই সন্দর হয়েছিল। অলংকরণেও এবার বৈশিষ্ট্য ছিল। 


গত ১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায়, HM লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০শে অক্টোবর মধ্যরাত্রিতে 
QA শ্যামা পূজা ও ১লা নভেম্বর GAP অনষ্ঠিত হয়। 


а® নভেম্বর হতে $92 নভেম্বর কনখলে ৪৮ তম সংযম সপ্তাহ মহাব্রত প্রতিবারের _ 
মত যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। A 


সংযমের ৭দিনই উপনিষদের উপর সারগর্ভিত- প্রবচন দেন। বিকালে স্বামী পরমেশ্বরানন্দজীর 
পুরাণের প্রবচনও আকর্ষণের বিষয় für রাত্রিতে শ্রী ভোলাগিরি আশ্রমের মহামগুলেশ্বর শ্রদ্ধেয় 
ধন্য করেন; তৃপ্ত করেন। পুরাতন মহাত্মাদের মধ্যে কনখলের সুরতগিরি বাংলার মহামগুলেশ্বর 
স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ গিরি মহারাজ ও শ্রী জগদ্গুরু আশ্রমের মহামগ্ুলেশ্বর স্বামী প্রকাশানন্দজীর 
উপস্থিতিও উল্লেখযোগ্য | 
дога অস্তিম দিবসে মধ্যাহ্নে স্বামী বিদ্যানন্দজীর ভাষণের পর তার উপস্থিতিতে 
কন্যাপীঠের কন্যারা সমবেতভাবে সংস্কৃতে দুইটি গীত ও দাশনিক সিদ্ধান্তের উপর সংক্ষিপ্ত বাদবিবাদ 
মহানিশার ধ্যান, হোম ও নামযজ্ঞের পর সংযম সপ্তাহ মহাত্রতের উদ্যাপন হয়। Sad 
আগামী ২৭শে মার্চ, ১৯৯৮ অতিরুদ্র যজ্ঞ শালায় বিষ্ণু যজ্ঞ আরম্ভ হবে এবং ১ল 
এপ্রিল হতে দীর্ঘ ১০৮ ঘণ্টা ব্যাপী অখন্ড নাম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। 
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বারাণসী — 
শ্রীমান কাশী নরেশ ডা০ বিভূতি নারায়ণ সিংহজী দ্বারা আয়োজিত প্রসিদ্ধ রামনগর দুর্গে 


র অন্তর্গত হয় না, তবুও এবারের 
অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গা পূজা অবশ্য আশ্রম সংবাদের অস্ত 
д পূজা আশ্রমের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত তাই এখানে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। 


শ্রদ্ধেয় মহারাজার UPTON সংকল্প ছিল যে মহারাণীর পুত্র সন্তান হলে তিনি দুর্গা 
পূজা করাবেন। বিধির বিধানে তার জীবন কালে এই সংকল্প পূর্ণ হয়নি। নানা কারণে মহারাণীও 
জীবিত অবস্থায় তার মার এই শুভ কামনা পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। এবার তাই মহারাজা 
সাহেব অনেক আগে থেকেই আশ্রমের 499 ব্রহ্মচারী পানুদাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিলেন 
যে শ্রীশ্রী মার আশ্রমে যে ভাবে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয় ঠিক সেই ভাবে আশ্রমের বিধি বিধান 
অনুযায়ী যাতে এই বছর শারদীয়া দুর্গা পূজার সব ব্যবস্থা করতে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। আশ্রমে 
বাসন্তী পূজার সময়ে এসে পুজা দর্শন করে এবং কন্যাপীঠের মেয়েদের নিখুঁত ভাবে করা 
পূজার সব আয়োজন দেখে রামনগর দুর্গেও ঠিক এইরূপ পূজা করার সংকল্প আরো বিশেষ 
ভাবে তার মনে জেগে ওঠে। 


নানা প্রতিবন্ধ থাকা সত্ত্বেও এবার তাই কন্যাপীঠের কন্যাদের সাহায্যে এবং পানুদার 
ব্যবস্থাপনায় শ্রদ্ধেয় কাশী নরেশের দীর্ঘ দিনের এ বাসনা পূর্ণ হয়েছে। 


এ্রতিহাসিক রামনগর দুর্গে অনুষ্ঠিত এই প্রথম দুর্গা পূজা শ্রীত্রী মায়ের অতি “মনোরম 
প্রতিকৃতির সম্মুখে অধিষ্ঠিত প্রতিমা শ্রীশ্রী মায়েরই নির্দেশিত বিধিতে পূজার প্রতিটি অঙ্গ, ভোগ 
আদি সত্যই এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। আশ্রমেরই পুরাতন পূজারী শ্রী ভোলানাথ 
ভট্টাচার্য্য ছিলেন মূল পৃজক। 


মহালয়ার দিন শুভক্ষণে রাজপ্রাসাদে দেবী প্রতিমা স্থাপন, প্রতিপদ হতে নিয়মিত চণ্ডীর 
পূজা, দেবী ভাগবৎ পাঠ ও চণ্ডীপাঠ, নিত্য কুমারী পূজা এবং ষষ্ঠীর দিন দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ 
অধিবাস হতে দশমীর দিন দর্পণ বিসর্জন ও গঙ্গায় প্রতিমা নিরঞ্জন সব কিছু মনে হয় শ্রীশ্রী 
মায়ের খেয়ালে নিখুঁত ভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। 


আশ্রমেরই কন্যাদের সঙ্গে অতি সাধারণের থেকেও সাধারণের মত মহারাজ কুমারীদের 
অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল এই পূজার বৈশিষ্ট্য 


দশমীর দিন রাজবেশে ভূষিত মহারাজা সাহেব এবং মহারাজ কুমার দ্বারা অস্ত্র আদি পূজা ও 


সৈন্যদের দ্বারা মহারাজাকে সম্মান প্রদর্শন এবং তোপ ধ্বনি ইত্যাদি ছিল বিশেষ আকর্ষণীয় 
বস্তু 


মহারাজা স্বয়ং, মহারাজ কুমার ও মহারাজ কুমারীরা এবং রাজ পরিবারের সকলেই যে 
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ভাবে আশ্রমের কন্যাদের অত্যন্ত আদরের সহিত সম্মান প্রদর্শন করেছেন তা সতাই চিরস্মরণীয় 
হয়ে থাকবে। : 


গত ১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় কাশী আশ্রমে শ্রীত্রী লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। | 
আল্পনায়, গানে, অর্চনায় সব মিলে একটি পূর্ণতা দেখা গিয়েছিল। প্রতিমাও খুব সুন্দর 
হয়েছিল। পূজার সময় একটি সুন্দর ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। i 


গত ৩০শে অক্টোবর মধ্য রাত্রিতে শ্রীশ্রী কালী পূজা ও yA নভেম্বর অন্নকূট বিশেষ 
ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। 


গত ৭ই ডিসেম্বর হতে ১০ই ডিসেম্বর গীতা জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে গীতা 
পাঠ, পূজা ও গীতার ব্যাখ্যা হয়। 


মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয় - বারাণসী-__ : | z 

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের লক্ধপ্রতিষ্ঠ বরিষ্ঠ সার্জন ডা. এন. এন. খান্না সম্প্রতি 
রাষ্ট্রপতি দ্বারা ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় পুরস্কারে বিশেষ পুরস্কৃত হওয়ায় গত ২৪শে নভেন্বর 
চিকিৎসালয়ের সভা মণ্ডপে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়। সমারোহের অধ্যক্ষতা করেন বিশিষ্ঠ 
চিকিৎসক ডা: পী.এন. সোমানী। 


কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞান সংস্থানের পূর্ব নিদেশক ডাক্তার খান্না অবসর 
গ্রহণের পর থেকেই শ্রদ্ধেয় পানুদার আগ্রহে শ্রীশ্রী মায়ের হাসপাতালে সেবা করে আসছেন। 
তাই তাঁর এই অতিবিশিষ্ঠ সম্মান প্রাপ্তির উপলক্ষ্যে হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার ও কর্মচারীবৃন্দ 
অতিনন্দনের উত্তরে ডাক্তার খান্না বলেন যে তাঁর দীর্ঘ ৩৫ বছরের চিকিৎসা সেবার 
র সহদয়তার 

ফল স্বরূপ এই পুরস্কার প্রাপ্তি। তিনি সকল চিকিৎসকদের বলেন মনোযোগ সহকারে 
সঙ্গে রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য এবং সর্বদা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে 


অনুপ্রাণিত করেন। বলেন-__ “পরিশ্রমই উন্নতির সোপান।” 


উপস্থিত বরিষ্ঠ চিকিৎসকেরা ডা: খান্নাকে বিশেষ অভিনন্দন জানান এবং শল্য চিকিৎসায় 
তার বিশেষ অবদানের কথা বলেন। : 


হাসপাতালের পক্ষ হতে হাসপাতালের সেক্রেটারী শ্রী পানু ব্রহ্মচারী তাকে গীতা উপদেশের 
একটি মনোরম কাষ্ঠ ফলক স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ প্রদান করেন। 7 

গত ৬ই ডিসেম্বর হতে ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হাসপাতালে Res শিবির আয়োজিত 
হয়। এই অব্সুরে, [ена জুতা, ক্যালিপার্স, স্পলীন্ট প্রভৃতি বিতরণ করা mu! ১৪ই 
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ডিসেম্বর সকালে বিশিষ্ঠ অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডা: এস. সী. গোয়েল বিকলাঙ্গদের বিশেষ পরীক্ষা 
করেন। 

১৫ই ডিসেম্বর হতে আগামী ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৮ পর্যন্ত রোটারী ক্লাব বারাণসী 
নর্থের সহযোগিতায় নি:শুক্ষ নেত্র পরীক্ষা ও অপারেশন এবং ইন্টাঅক্যুলর CTH প্রত্যারোপণের 
বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হবে। 
উত্তর কাশী-_ 

উত্তর কাশী স্থিত শ্রীশ্রী মায়ের অতি প্রাচীন কালী মন্দিরে এবার শ্রীশ্রী কালী পূজা বিশেষ 
ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

এই উপলক্ষ্যে কুমারী পূজা, হোম, সাধু ভাণ্ডারা এবং ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ কুরা হয়। 
অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন কলিকাতার একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রী কমলেন্দু ঘোষ। আশ্রমের অধ্যক্ষ 
স্বামী সঘিদানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় এবারে পূজা আদি খুবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। S. 
4 — 

প্রতিবারের মত এবারও #9105 99) মায়ের আশ্রমে HM শারদীয়া দুর্গা পজা ও “কালী 
মায়ের পূজা সুন্দর ভাবে অনুষ্টিত হয়। 

শ্রীশ্রী মায়ের ভক্তজন শুনে আনন্দিত হবেন যে set আশ্রমে শ্রীশ্রী মায়ের মর্ম্মর মূর্তি 
প্রতিষ্ঠার সংকল্প স্থানীয় ভক্তেরা গ্রহণ করেছেন এবং তার জন্য বিশেষ প্রচেষ্ঠা চলছে। 

সম্প্রতি আশ্রমে সুন্দর একটি ভক্ত নিবাসেরও উদঘাটন হয়েছে, যার ফলস্বরূপ আগন্তক 
ভক্তদের থাকার সুব্যবস্থা হয়েছে। এর জন্য আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত সাধু স্বামী অচ্ুতানন্দজী সকলের 
বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র । : 
দিল্লী s | 
দিল্লীতে কালকাজী স্থিত শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে শ্রীশ্রী কালী মাতা মন্দিরে গত ৩০শে 
ও ৩১শে অক্টোবর কালী পূজা ও অন্নকৃট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 

এই পুণ্যময় অবসরে অন্নকৃূটের দিন কয়েক শত ভক্তেরা প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
আগরপাড়া — 

আগরপাড়া আশ্রমেও প্রতিবছরের মত এবারে দুর্গা পূজা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। 
পুণা 
E. е যে বিশেষ гы 
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সরকারী কার্য্যালয় হতে পাওয়া যায় নি। 


М) মায়ের অশেষ কৃপায় ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ সরস্বতী পূজার দিন মন্দির ও ধ্যান 
ভবনের নির্মাণের কাজ GAS হয়। এবং এই কাজের ভার বিশিষ্ঠ স্থপতিবিদ্‌ শ্রী নবীন ভাই 
সোমপুরাকে দেওয়া হয়। 


মহাত্সাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নবনির্মিত মন্দিরে ১৮ই অক্টোবর হতে প্রতিষ্ঠার কাজ 
আরম্ভ হয়ে শিবমূর্তি ও শিব পঞ্চায়তের স্থাপনা ২০শে অক্টোবর স্থির করা হয়। 


১৮ই অক্টোবর মন্দির ও ধ্যান ভবনে শ্রীশ্রী মায়ের পূজা, 419 পূজা ও নবগ্রহের পূজার 
হয়। ধ্রাংগধরা হতে এই উৎসব উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের আনা হয়। পণ্ডিত অনন্ত SRI জানী 
ব্রাহ্মণদের আচার্য্য ছিলেন, যিনি ইতিপূর্বে সৌরাষ্ট্রে প্রায় ২৫টি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই 
উৎসব উপলক্ষ্যে বহু মাতৃ ভক্ত সমবেত হন। প্রত্যেকেই আশ্রমে এইরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠার বিশেষ 
প্রশংসা করেন। দুপুরে এবং রাত্রিতে সকলেই আশ্রমের নিয়মানুযায়ী প্রসাদ গ্রহণ করতেন। 


১৯শে অক্টোবর মূর্তিদের শাস্ত্র বিধি অনুসারে পূজা আরম্ভ হয় এবং RALA পূজা ও 
হোমাদি সম্পন্ন হয়। অগণিত জনতার সমাবেশ দেখা যায়। একদিকে আশ্রমের হলঘরে অখণ্ডকীর্ত্তন 
ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, অপরদিকে মণ্ডপে শাস্ত্র বিধি অনুসারে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। 
ега নবচন্ডীর হোম হয়। যাতে যথাবিধি সুষ্ঠুভাবে শিব প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়, তার জন্য মহাদেবী 
ও শ্রীশ্রী মায়ের কৃপালাভার্থে এই চণ্ডীর হোম হয়। 


বিকালে শ্রী বিরজানন্দজী মহারাজ কনখল হতে এসে গৌঁছালেন। তাকে এই অনুষ্ঠানে 
অংশ গ্রহণ করার জন্য বিশেষ করে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। তাকে আরতি করে স্বাগত জানানো 
হল। তিনি নবনির্মিত মন্দির ধ্যান ভবন ইত্যাদি পরিদর্শন করলেন। রাত্রি ৯টার সময় মূর্তিদের 
জলাধিবাস হয়। জলাভিষেকের পর পঞ্চামৃত দিয়ে মূর্তিদের YA করানো হয় এবং বিশেষ আহুতি 
প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে শতাধিক ভক্তরা অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ FCAT | তারাও 
নিজের হাতে অভিষেক করেন। প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠান চলে। অভিষেকের পর 
শয্যাধিবাস হয়। 


২০শে অক্টোবর সকাল হতেই আবাহিত দেব পূজার কাজ আরম্ভ হয়। দ্বিপ্রহর ১২:৫৬ 
মি: এ মূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান শাস্ত্রোক্ত বিধিতে আরম্ভ হয়। YS প্রতিষ্ঠার এই শুভ অরসরে 
সকলেই নিজের ইষ্টদেবতার প্রতি গুপ্ত দানের সুযোগ পান। মা নাম ও পঞ্চাক্ষর মন্ত্র লিখিত 
কাগজ সমূহ শিবজীকে অর্পন করা হয়। যতক্ষণ না মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয় ততক্ষণ ‘জয় মা’ এবং 
‘ওঁ নম: শিবায় এই নাম কীৰ্ত্তন অখণ্ডভাবে চলছিল। Ht মা, শিবজী, শিবলিঙ্গ, গণেশ, 
পার্বতী, গঙ্গা, AFR, কালার MIS পৃথক পৃথক, ভোগ দেওয়া ХІ Т9 শত মাতৃ ӘЧ 
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প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে পূর্ণাহতি হয়। আরতি ও সন্ধ্যা কীর্তনের পর উৎসবের পরিসমাপ্তি 
হয়। 

অধ্যক্ষ শ্রী ছাবরিয়া, কার্যযকারিণী সমিতির সদস্যগণ এবং শ্রী ঝালা পরিবারের সকলে 
অতিথিদের স্বাগত জানান। পুণার একনিষ্ঠ মাতৃভক্ত শ্রী ধী-কে. wens পিতা ও মাতার পুণ্য 
স্মৃতিতে নির্মিত এই মন্দির RA মায়ের চরণে অর্পণ করে শ্রী ঝালা পরিবারের একটি মহতী 
ইচ্ছা পূর্ণ হয়।, 
ভোপাল — 

SH মায়ের বৈরাগঢ় স্থিত আশ্রমে শারদীয়া নবরাত্রিতে প্রতি বছরের মত এবারও সিংহ 
বাহিনী অষ্টভূজা দুরগাদেবীর প্রতিমা আবাহন করে পৃজা করা হয়। প্রতিদিন 591910, পূজা প্রভৃতি 
পত্তিত শ্রী অশোক কুমার শান্তী দ্বারা সম্পন্ন হয়। নবমীর দিন হোম ও কুমারী পূজা হয় এবং 
ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করেন। দশমীর দিন সামনের লেকে যথাবিধি দেবীর বিসর্জন দেওয়া হয়। 


শরত পূর্ণিমার দিন আশ্রমে সত্যনারায়ণের পূজা ও পাঠ আয়োজিত হয়। 


দীপাবলীর দিন রাত্রিতে আশ্রম দীপালোক আলোকিত হয়ে ওঠে। YA নভেম্বর অন্নকৃূটের 
দিন বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত эш! এই শুভ অবসরে হল ঘরে শ্রীশ্রী মায়ের সামনে সোয়া মন 
লাড্ডু, নানাবিধ মিষ্টি, ফল এবং অন্ন BIA মত সাজিয়ে পূজা এবং আরতি করা-হয়। আশ্রম 
প্রাঙ্গণে স্থানীয় রীতি অনুসারে গোবর্থনের পূজা ও আশ্রমের গরুদের অলঙ্কৃত করে তাদের 
পূজা করা হয়। পরে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


নৈমিষারণ্য — 
অতি প্রাচীন Stef শক্তিপীঠ নৈমিষারণ্যে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে প্রতিবারের মত এবারও 
নবরাত্রিতে নিয়মিত ভাবে কলস স্থাপন করে নয়দিন চণ্ডী পাঠ ও পূর্ণাহুতি হয়েছে। এখানে 


উল্লেখযোগ্য যে প্রায় পনের বছর যাবৎ প্রতিবছর শরৎ ও চৈত্র দুই নবরা্রিতেই শ্রীত্রী মায়ের 
নামে শ্রীশ্রী মায়েরই ঘরে বিধিপূর্ব্বক চণ্ডীপাঠ হয়ে আসছে। 


গত ১০ই ডিসেম্বর এখানে গীতা জয়ন্তী উৎসবও এবার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ১৮ 
জন পণ্ডিত দ্বারা একত্রে সম্পূর্ণ গীতা পাঠ, গীতার বিশেষ পূজা এবং ১৮ পদের ফল ও মিষ্টি 
দ্বারা প্রতি অধ্যায়ের ভোগ নৈমিষবাসী সকলের পক্ষে এক দর্শনীয় বস্তু হয়ে ছিল। 
শ্রীশ্রী আনন্দময়ী নিবাস, ভাসা) কলিকাতা — 


ভাসাতে শ্রী বিভূতি ভূষণ চক্রবস্তীর বাড়ীতে মাতৃ আবাসে AM মা বহুবার এসে থেকেছেন। 
এবারে শ্রী বিভূতি ভূষণ চক্রবস্তীর আয়োজনায় এখানেও শারদীয়া দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


№ 
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শোক-সংবাদ 


১, শ্রী অর্দ্দেন্দুশেখর গঙ্গোপাধ্যায় — 

পশ্চিমবঙ্গ বহরমপুরের অতি ata ভক্ত উত্তরকালে আশ্রমবাসী স্বর্গীয় অবনীমোহন 
শর্মার (গঙ্গোপাধ্যায়ের) এক মাত্র পুত্র শ্রী অর্ছেন্দুশেখর গত ২৩শে জুন, ১৯৯৭ বন্েতে 
সজ্ঞানে শ্রীশ্রী মায়ের চরণে লীন হয়েছেন। 


তিনি সুগায়ক ছিলেন। তীর রবীন্দ্র সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কন্যাগীঠের কন্যাদেরও 
‘তিনি অনেক গান শিখিয়েছেন। 


আমরা মায়ের চরণে তার বিদেহী আত্মার চিরশাস্তি প্রার্থনা করি এবং তার পরিবার জনেরা 
সান্ত্বনা লাভ করুক মায়ের চরণে এই প্রার্থনাই জানাই। 


২, শ্রীমতী মাধুরীলতা গোস্বামী — 
DR মায়ের পুরাতন ভক্ত স্বর্গীয় রবীন্দ্র কুমার গোস্বামীর সহধর্মিণী ও শ্রী তরুণ গোস্বামীর 
মা গত ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ শুক্রবার সজ্ঞানে কলকাতায় দেহরক্ষা করেছেন। 


গোস্বামী পরিবার রাধা মাধবের ভক্ত এবং শ্রীশ্রী মায়ের সান্নিধ্যে আসেন বহু পূর্বে 
১৯৪৫ সনে। ওঁদের ব্যবস্থাপনায় মাতৃভক্তরা প্রতিমাসেই মিলিত হয়ে সৎসঙ্গ ও কীর্তনের আনন্দ 
লাভ করেন। 


মাধুরীলতা দেবীর আত্মার উর্ঘগতি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের জীবনে শাস্তি নেমে 
আসুক এই প্রার্থনা করি। 


. শ্রী মধুসূদন চক্রবর্তী — 
s আগরতলার একনিষ্ঠ ভক্ত ও আশ্রমের বিশেষ কর্মী 9 মধুসূদন চক্রবস্তী গত ২৩শে 
অক্টোবর, ১৯৯৭ পার্থিব বন্ধন ত্যাগ করে সজ্ঞানে দেহ রক্ষা করেছেন। 


চরণে এই প্রার্থনা জানাই। 


: রায়ণ fret — 
: esos o e সেক্রেটারী পাটনা বাসী শ্রী অবধনারায়ণ মিশ্রজী গত 
১৯শে নভেম্বর, ১৯৯৭ সজ্ঞানে শ্রীশ্রী মায়ের চরণে লীন হন। 


রাজগীর আশ্রমের সতত উন্নতি এবং সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য স্বর্গীয় মিশ্রজীর অবদান সত্যই 

зорі আশ্রমের মধ্যে প্রশস্ত সভা মণ্ডপ ও শ্রীশ্রী মায়ের মন্দিরের পরিকল্পনা ছিল তারই! 

যার নির্ম্মাণের মুলে মিশ্রজীরই প্রচেষ্টা ছিল শেষ দিন পর্য্যন্ত সে কথা পাটনা ও"রাজগীর 
г র্‌ 
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মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা বর্ষ ২ অঙ্ক У, জানুয়ারী, ১৯৯৮ 


বাসী ভক্তদের মনে চিরদিন জেগে থাকবে। 
প্রার্থনা করি তীর স্বর্গত আত্মা মায়ের কোলে চিরশাস্তিতে থাকুক এবং পরিবারজনকে 
মা শাস্তি দিন। 


Ж 


সকলেই আশা করি অবগত আছেন যে আগামী ফেব্রুয়ারী মাস হইতে হরিদ্বারে 
এবার পূর্ণ FOSA আয়োজন হইতেছে। 


মুখ্য স্নানের দিন তিনটি : 
প্রথম স্নান : শিবরাত্রি, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ 
দ্বিতীয় স্সান £ অমাবস্যা, ২৮শে মার্চ ১৯৯৮ 


তৃতীয় এবং প্রধান WD £ চৈত্র সংক্রান্তি, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৯৮ 


ভক্তগণকে জানান হইতেছে যাহারা এই উপলক্ষে কনখলে যাইতে ইচ্ছুক তাহারা 
যেন অবিলম্বে নিম্নলিখিত নামে পত্রদ্বারা সুচনা দেন। 


সকলুকে আরো জানান হইতেছে যে আশ্রমের পক্ষ হইতে এবার কাহারো 
জন্য হরিদ্বার হইতে ফিরিবার টিকেটের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। তাহা ছাড়া 
হরিদ্বারে বিশেষ স্থানাভাব বশত: আগন্তক সকলেরই অসুবিধা হইতে পারে BANS 
বলাই বাহুল্য। 


SU ur আনাম enam 


: Jeter. г: কনখল, -২৪৯৪০৮ 
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“Every. soul is destined 
to be perfect, and 
every beirig, in the end, 
will attain to that 
state." 


— SWAMI VIVEKANANDA. 


SUN-GRACE-MAFATLAL 
Mafatlal Centre, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Bombay-400 021 
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UJith best compliments from : 


“যখন যে কাজ করবে; কায়মনোবাক্যে 
সরলতা ও ССА সঙ্গে তা করবে | তাহলেই 
কৰ্ম্মে আসবে পুর্ণতা।”” 

— 8 9 51 


D. WREN GROUP OF COMPANIES. 


Head Office: D. WREN INDUSTRIES (P) LTD. 
25, SWALLOW LANE, 
CALCUTTA - 700001 

FACTORY AT: DUM DUM & BARODA. 
BARODA CITY OFFICE- 
D. WREN INTERNATIONAL LIMITED, 

ALKAPURI, BARODA - 390007 
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With best compliments from: 


‘Sonata চিত্তশুদ্ধি হয়! সেবা ভাবে ФЗГ করা 
উচিত । চিত্ত শুদ্ধ হলে যে PH করবে তাহাই 
সত্য এবং খাঁটি asi?” 


—— ét Жї মা 


A.R. Dewanjee & Co. 


MANUFACTURERS OF HOT PRESSED COMMERCIAL PLYWOOD 
EXPORTERS & IMPORTERS 
12/3, NETAJI SUBHAS ROAD 

CALCUTTA - 700001 


Phone: 220-9739 
Offi.:220-4746 
Fax : 220-8472 
Factory: 477-9239 
Resi.:473-3157 
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“যে কাজ স্ব-ইচ্ছায় হাতে CNA AMAT রূপে 
চেষ্টা করা দরকার I?” 


_ শ্রীত্রীমা 


দি এশিয়াটিক অক্সিজেন এণ্ড আ্যাসিটিলিন কোম্পানী লিমিটেড 
৮, বিনয় বাদল দীনেশ বাগ (পূর্ব) | 
কলিকাতা - ৭০০০০১ 
ফোন: ২২০৪২৪৭/২২০৪২৫৯/২২০৪৪৮৭ 
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With best compliments from: 


“শুভমতি দিয়ে কৰ্ম্ম করে কর্মের ভিতর দিয়েই 
ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা করা 1?” 
— n ax 


ORISSA AIR PRODUCTS LTD. 
Head Office : 8, B.B.D. Bag East 
CALCUTTA - 700001 
Regd Office: Gundichapada 
Dhenkane : 759013 
Phones : 220-4247/2204-259 
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Ат the lotus peer or Ma 


WA 


Kalipada Dutta 
35-H, Raja Naba Krishna Street 
Calcuita—700 005 


With best compliments from : 
“প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে এখ্বরিকভাবে খুব আনন্দের 
সাথে করে যাওয়া । Fane টৈবশক্তির অধিকারী 1”? 
— Â & эп 


SATYA RANJAN KAR CHOWDHURY 


87/5, Block €, New Alipore 
Colcutto- 700053 


-Phone : 478-3545 
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«মা আছেন কিসের চিন্তা? ^? 


With best compliments from: 


Amrita Bastralaya 
157-С Rashbehari Avenue 
Ballygunje, Calcutta-700029 

' Phone : 464-2217 


Suppliers of Quality Sarees, 
Woollen and Readymade Garments 
and School Uniforms. 


* WE HAVE NO OTHER BRANCH 


66cm ভগবান, Cm ehe, হে মা। 
আমি তোমার, তুমি আমার। 


A 


আমি তোমার, তুমি আমার। 


A 


আমি তোমার, তুমি আমার 1”? 
__ শ্রীশ্রী মায়ের বাণী : জন্মোৎসব, উত্তরকাশী। 


Sp জয়ন্ত পাঠকের কণ্ঠে গীত শুভ নামযজ্ঞের ক্যাসেট নিম্নলিখিত 


স্থানে উপলব্ধ : 
গু MA মা আনন্দময়ী আশ্রম, কনখল 
ө DA মা আনন্দময়ী আশ্রম, আগরপাড়া 
গু মাতৃ মন্দির, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা 


AA মায়ের দিব্য চরণে নিবেদিত দ্বিতীয় ক্যাসেট “আনন্দ সংগীত” 
প্রকাশনার প্রাক্পবের্ব আছে। গায়ক — শ্রী জয়ন্ত পাঠক। 
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With. best compliments from 


KHADIM 


তবু কিছু কথা রয়ে গেল বাকি 
বারোমাস যেন মাগো তোমার পায়েই থাকি | 


Khadim 


Footwear * Construction * Export 
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* Branch Ashrams # 


15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 6840365) 


16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 327835) 
17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Swargadwar, Puri-752001, Orissa. 
18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 5362) 
19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 


Main Road, P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 312082) 
20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Chandipur-Tarapeeth, 
Birbhum-73 1233, W.B. 
21. UTTARKASHI: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193, U.P. 
22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. 
(Tel : 3100544311794) 
23. VINDHYACHAL: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, 
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231 307, (Tel : 64343) 
24. VRINDAVAN: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel: 442024) 
IN BANGLADESH : 
1.DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266) 
2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria. 
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WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS 


GISTERED 
Ё FOR INDIA AS NO. 65438/97 


সুরত লো aza Ms, mem, атас 
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SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA 


# Branch Ashrams $ 
Ashram 
1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Е 
Р. О. Kamarhaiti, Calcutta-700058 (Tel : 5531208) 


2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura 


3. ALMORA Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Patal Devi, P.O. Almora-263602, U.P. (Tel : 23313) 
4, ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 


P.O. Dhaul-China, Almora-263881, U.P. 


5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391 105, (Tel : 33208) 


6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 521227) 


7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009 
U.P. (Phone: 684271) 
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kalyanvan, 176, Rajpur Road, 
P.O. Rajpur, Dehradun-248009, U.P. 
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010 
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun, U.P. 
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar 
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O.Kankhal, Hardwar-249408, U.P. (Tel: 416575) 
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok, : 
P.O. Kedamath, Chamoli-246445, U.P. 
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir, 


P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. 
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মা আনন্দময়ী--অমৃতবার্তা 
YA মা আনন্দ্ময়ীর দিব্য জীবন 


ও 
অমুল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 


বর্ষ-২ এপ্রিল, ১৯৯৮ সংখ্যা-২ 


o 8 ৪ 8 8 8 © 
9 
3 
3 
1 


কার্যকারী সম্পাদক 
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী 


*% 
বার্ষিক চীদা (ডাক ব্যয়সহ) 
ভারতে-৬০/- টাকা 
বিদেশে ১২ ডলার অথবা ৪০০/- টাকা 
প্রতি সংখ্যা -২০/- টাকা 
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মুখ্য নিয়মাবলী 
ব্ৰৈসাসিক পত্রিকা বাংলা , হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথক ভাবে 
বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইবে | পত্রিকার 
বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে প্রারম্ত হয় | 
প্রধানতঃ শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমুল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার 
মুখ্য উদ্দেশ্য | অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক. বা 


দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখাও 
সাদরে গৃহীত হইবে | নিতান্ত ব্যক্তিগত. অনুভব ব্যতীত শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক 


লেখাও শ্রীশ্রী মায়ের অগণিত তক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে | 

প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুম্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক | 
কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান 
অসুবিধাজনক | 

বার্ষিক চাঁদা Money Order বা Bank Draft দ্বারা নিম্মলিখিত নামে পাঠাইবার নিয়ম £ 


Shree Shree Anandamayee Sangha—Publication A/c 


পত্রিকা সম্পর্কিত যে কোনও পত্র এবং অথার্দি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে- 


Managing Editor, 

Ma Anandamayee—Amrit Varta 
Mata Anandamayee Ashram 
Bhadaini, Varanasi - 221001 


* Ж Ж Ж Ж 


পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম £- 
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা--২০০০/- বাৎসরিক | 
অর্ধেক পৃষ্ঠা —— ১০০০-বাৎসরিক | 


বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে | 


ЩЕ e dd প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, 
So ৬ঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং ag প্রিল্ছিং ওয়ার্কস, বি ণসী-১ 
i e. ч | ২১/৪২ কামাছা, বারা о 


ССО. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


সূচী পত্র 


মাতৃ বাণী 25 

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ m শ্রী অমূল্য কুমার ISS 
ভারতের অধ্যাত্ম সাধনায় শ্রীশ্রী মা... .- e বিশ্বনাথ ভট্টাচাৰ্য 
সমকালীন দৃষ্টিতে জগদীশ্বরী মা আনন্দময়ী ... ডাঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী 
ভবিষ্য-বাণী ন শ্রী CNTT 


শ্রীশ্রী আনন্দময়ী ЭП — মানব কল্যাণে.... ... ড7০ বুদ্ধদেব SOR 
ভারতের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মূর্ত বিগ্রহ... 372757990 গীতা ব্যানাজ্জী 


আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা z: প্রতিভা কুমার BY 
শক্তি-স্বরূপ, শক্তি-রূপ : শ্রীদুর্গা жы ডক্টর শুকদেব সিংহ 
আশ্রম-সংবাদ ы 

শোক-সংবাদ xe 


— A = 
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প্রকাশন সুচী 
SR eem সঙ্ঘ দ্বারা প্রকাশিত HS মায়ের সম্পর্কে MaRS গ্রন্থ সমূহ শ্রীশ্রী 


মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপল 


Ж 


Pictorial Biography of Ma — মায়ের সমগ্র জীবন লেখা ও রেখায় verat ES এক 
অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। অতি উচ্চমানের কাগজে অসংখ্য চিত্র-সহ মুদ্রিত। রেক্সিন বাঁধাই। 


বাংলা সংস্করণ মূল্য ৩৫০/- ইংরাজি সংস্করণ ৪৫০/- 

মাতদর্শন__গ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (ভাইজী) রচিত মূল বাংলা ভাষায় এক অতুলনীয় গ্রন্থ। 
মূল্য ২৫/- 

বিশ্বজননী AA মা___মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত উপদেশ। সুললিত বাংলায় লেখা 
হাতে রাখার মত ছোট একখানি বই। ডা: গীতা ব্যানার্জী প্রণীত। মূল্য ১৫/- 


আনন্দ জ্যোতি (শতবাৰ্ষিকী স্মারক) — এক গৌরবগরিম সংকলন | মায়ের দিব্য জীবনের 
т পল্লী (১৮৯৬-১৯৮২), মায়ের বাণীর সুনির্বাচিত শত উদ্ধৃতি, মাতৃ-আশ্রমগুলি 
মাতৃ-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির অসংখ্য চিত্র-সম্বলিত বিবৃতিমূলক ইতিহাস, «m বিশিষ্ট 
с: নিঃসৃত স্মৃতিচারণা, প্রখ্যাত মহাত্মাবৃন্দ ও বিশেষ গৌরবান্ধিত ব্যক্তিবর্গের 
বিশেষ সন্দেশ ও সম্মাননা, সর্বোপরি মায়ের বিরল আলোকচিত্রের বহু-সংখ্যক সমাবেশ। 
অতি উচ্চমানের কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ১০০/- 
In your heart is my abode — ডক্টর বীথিকা মুখার্জী রচিত ইংরাজিতে মায়ের জীবনের 
সংক্ষিপ্ত সার এবং শ্রীশ্রী মায়ের শত উপদেশ। মূল্য ২০/- 


Matri Vani মায়ের অমূল্য উক্তিগুলির ইংরাজিতে সংকলন | হাতে রাখার মত আকার! 
মূল্য ২০/- 


Words of Sri Anandamayee Ma — মায়ের অতিমূল্যবান কথোপকথন আত্মানন্দ 
(কুমারী ব্ল্যাংকা শ্রাম) কর্তৃক সংকলিত ও ইংরাজিতে অনুদিত। মূল্য ৩০/- 


Mother as seen by her devotees — বিশিষ্ট Вито ও শ্ৰীশ্ৰী মায়ের প্রধান ভক্তদের 
ইংরাজিতে লেখা মাতৃ সম্পর্কে প্রবন্ধাবলীর সংকলন। মূল্য ৩০/- 
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মাতৃ-বাণী 
সংকলন - চিত্রা ঘোষ 


“শুধু তোমার বাণী নয়কো 
হে বন্ধু, হে প্রিয়, 

মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার 
পরশখানি দিয়ো 1?? 


‘পিতা মাতা বন্ধুদের প্রতি এই শরীরটার আবদার, 


হে ভগবান, হে ভগবান, হে. ভগবান, নিজের উপর নিজেই দয়া কর। করুণা করো। 
যে যে রূপে তুমি রয়েছ, ইচ্ছা হয় তো নিজেই নিজেকে ভিক্ষা দাও, নতুবা প্রসন্ন আনন্দ 
রূপ, নিজের মধ্যে যা আছে তারই প্রকাশ। কী ভাবে? পরম পতি, পরম পিতা, পরম বন্ধু-পরম 
সখা, স্বামী রূপে তুমিই___তুমিই। এই যে পিতা, মাতা, বন্ধু রূপে - তুমিই তো - তাই নয় 
কী? 


পরমার্থ পথে - ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় ভদ্র 
ব্যবহার, শিষ্টাচার নীতি, শ্রদ্ধার সীমা লঙ্ঘন যেনো না হয় এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা। 


বড়রা যা বলেন শোনা। নিজের কিছু বলার থাকে তো, মাটীর দিকে দৃষ্টি রেখে ধীর 
ভাবে শান্ত ভাবে - যা নিবেদন করবার কর। বড়দের কথার মাঝে বাধা দিয়ে নিজের কথা কখনও 
বলা উচিত নয়। যিনি কথা বলছেন, তিনি যদি সে কথা অস্বীকার করেন ত ক্রোধে উত্তেজিত 
না হয়ে, মন খারাপ না করে চুপ থাকা উচিত। সত্য কথা যা মনে বিচার করা উচিত। নিজের 
লক্ষ্য প্রধান রাখার জন্য মিথ্যার গন্ধও যেন না থাকে। এতে অসম্ভোষই বৃদ্ধি পায় এবং দর্শকদের 
নিকট অশোভন রূপ দৃষ্ট হয়। 


যে কথা যেখানে হয় সেখানেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। আগে পরে, পূর্ব্বে পশ্চাতে 
দল বেঁধে তার আলোচনা হওয়া উচিত яш! এতে কেবল চিত্তের বিক্ষেপই হয়ে থাকে। মূল 
কথা ভুলে অন্যান্য কথা যোগ করে লওয়ায় ফুল ফলের প্রকাশ হয়। যদি কেউ কোনও অপ্রিয় 
কথা বলে, সেই সময় সত্য কথা না জেনে তার উপর দোষ দৃষ্টি রাখা উচিত নয়। কারো 
বিশেষ ব্যক্তিগত কথা সেখানে হচ্ছে বাহির হতে তা কান পেতে শোনা অনুচিত, অশিষ্ট ও 
বিশেষ ক্ষতিকর। অকস্মাৎ যদি কোনো কথা কানে যায় তাহলে যোগ্য ব্যক্তি তা প্রচার করে 
অশাস্তির সৃষ্টি করবেই না, বরং শাস্তভাবে যার কথা, তার মধ্যে যা সত্য, সেটাকে শাস্তভাবে 
বুঝিয়ে তাকে শোধরাবার চেষ্টা করবে। সত্য কথা যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যায়, ততক্ষণ 9198 
কারুর উপর মন্দ ধারণা করে পাপের ফল ভোগ করা না। 
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সকলের উপর ABA ও AK বিশ্বাস রাখাই মানুষেরই FET | ARNAR তো ভগবান, 
এটা মনে রাখবার সৰ্ব্বক্ষণ চেষ্টা করা। 


অন্যের নিন্দা করে নিজের প্রশংসা প্রতিষ্ঠায় মত্ত হয়ে নিজের দোষ অন্যের উপর চাপিয়ে 
নিজে পরিষ্কার থাকা এই দৃষিত কার্য দুর্বুদ্ধির ও দুর্গতির। 


কারো উপর অপ্রিয় দৃষ্টি না রাখা। কারো মনে আঘাত লাগে এমন কথা কখনো কাউকে 
না বলা, কারণ সকলেই নিজেরই আত্মন্বরূপ। 


বিগত কথা নিয়ে ভবিষ্যৎ ও উপস্থিত কথা ভেবে অমূল্য সময় নষ্ট না করা। বিশেষ 
করে পরমার্থের পথে সাধনার পথে ধৈর্য্য বিনা উন্নতি হয়ই না। ধৈর্য্য, সত্যের আশ্রয় বিনা 
ধৰ্ম্ম-জীবনে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনা হতেই পারে না। জীব স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কেবল সহ্য করা, 
সহ্য করা, AY করা। মানব চরিত্র, জীব স্বভাব যেখানে, কথা বার্তায়, ওঠা বসা চলা ফেরায় 
উচ্ছৃঙ্খল হওয়া না। 


সত্যের অটুটতা রক্ষা হওয়া উচিত। শুদ্ধ, সুশীল AT হবার সবর্ধদা চেষ্টা করা। মান 
প্রতিষ্ঠার জন্য সেবা যথার্থ সেবা নয়। নিষ্কাম সেবাই শ্রেষ্ঠ । এইসব কথা নিয়মিত রূপে পালন 
করলে জীবন তৈরী হয় ও পরমার্থ পথের স্থিতিতে দ্রুত গতি ধারণ করে। 
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SY মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ 


— শ্রী অমুল্য কুমার TOGE 
কোন একটি মতে লোকের প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণ 


দেবশস্কর 4191 মা, গতকাল আমি এক সাধিকা মায়ের নিকট গিয়াছিলাম। তাহাকে যখন 
বলিলাম যে শঞ্ষরচার্য্যের মতে এক Tas সত্য, জগৎ মিথ্যা। তখন তিনি বলিলেন, “কেন? 
উপনিষদে ত SACP চারভাগে ভাগ করা হইয়াছে, চতুষ্পাদ বলা হইয়াছে, কাজেই শক্ষরাচার্য্য 
ভুল করিয়াছেন।” শক্করাচার্য্য ভুল করিয়াছেন এরূপ বলা কতখানি ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত? 


মা। এই যে বলা হয় যে ইহা সত্য আর সকলি মিথ্যা, ইহা কি ভাব হইতে হয় জান? 
কোন একটা দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলেই এরূপ কথা হয়। তখন মনে হয় যাহা প্রত্যক্ষ করা 
গিয়াছে উহাই একমাত্র সত্য আর সকলই মিথ্যা। এই যে ভিন্ন সম্প্রদায় আছে, ইহাদের WHS 
ভিন্ন ভিন্ন। সম্প্রদায় কি? না, স অর্থাৎ তিনিই পথরাপে নিজকে দেখাইতেছেন। (সকলের 
হাস্য) এখন গুরু যদি শিষ্যকে কোন পথ দেখাইয়া দিয়া থাকেন তবে শিষ্যের কর্তব্য হইবে 
নিিরবচারে গুরুবাক্য মানিয়া নেওয়া। এরূপ শিষ্যের নিকট গুরু যাহা বলিয়াছেন উহাই একমাত্র 
সত্য, আর সকলই মিথ্যা, ভুল। আবার কেহ কেহ বিচার দ্বারাও কোন" একটা মত বা পথকে 
সত্য বলিয়া ধারণা করিতে পারে | এরূপ লোকের কাছে সে যাহা বিচারে পাইয়াছে উহাই একমাত্র 
সত্য আর সব মিথ্যা বলিয়া মনে হইতে পারে। আবার কেহ কিছু আংশিক ভাবে প্রত্যক্ষ বা 
অনুভব করিয়া এরূপ কথা বলিতে পারে। তবে কেহ যদি কিছু পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে 
তবে তাহার দৃষ্টি কোন একটা দিকে নিবদ্ধ থাকিবে না। কারণ, তিনি মিথ্যা বলিয়া যাহা ত্যাগ 
করিবেন তাহাই দুই সৃষ্টি করিয়া দিবে। যদি বলা হয় যে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, তবে জগৎ 
ত মিথ্যারূপে রহিয়াই গেল। কাজেই এখানে একমাত্র তিনিই যে সব সে প্রকাশটা কোথায়? 
আবার এমনও হইতে পারে পূর্ণসত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও লোকশিক্ষার জন্য এরূপ বলা যাইতে 
পারে, যেমন সাকার এবং নিরাকারে উপাসনা। সাকার ভাবে যে উপাসনা করা হয় উহা ত 
আর নিরাকারের উপাসনা নয়। গুরু যদি কাহাকেও কেবল সাকার উপাসনার উপদেশ দিয়া 
থাকেন তবে উহার অর্থ এ ভাবেও করা যায় যে শিষ্য যখন পূর্ণভাবে সাকারকে লাভ করিবে 
তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিরাকারকেও পাওয়া হইয়া যাইবে। কেহ যদি সাকার বরফ লাভ করে 
তবে তাহার কি ইহা জানিতে বাকী থাকে যে এই বরফই নিরাকার জল বই আর কিছু নয়? 
পথের সম্বন্ধেই উপদেশ চলে, লক্ষ্যে পৌঁছিয়া যাহা দেখিবার বা জানিবার তাহা ত সে জানিবেই। 
সে সম্বন্ধে কিছু বলা নাও হইতে পারে। কাজেই কেহ যদি কোন একটি পথকে একমাত্র সত্য 
বলে তবে সে তিন ভাবেই এ কথা বলিতে পারে। প্রথম হইল সে উহা গুরু বাক্য মনে করিয়া 
উহাকে অন্রান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারে; দ্বিতীয় হইল, সে বিচার ছারা উহা একমাত্র 
সত্য বলিয়া মনে করিতে পারে; তৃতীয় হইল, সে উহা পূর্ণ বা আংশিক ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াও 
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d কথা বলিতে পারে। 
এমন সময় খুকুনী দিদি মাকে কোন একটা কাজে ডাকিতে আসিলে মা উঠিয়া গেলেন। 
আজ ১১।টার সময়ই সভা ভঙ্গ হইল | 


শ্রীশ্রী মায়ের নিকট স্বামী বিশুদ্ধানন্দের আগমন 


৫ই অগ্রহায়ণ, বুধবার (ইং ২১.১১.৫১) 
আজ কয়েক দিন যাবৎ মাকে আর হল ঘরে পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীশ্রী মায়ের শরীরটা 


খারাপ যাইতেছে। শুনিতেছি যে পিত্রশূলের মত একটা ব্যথা মায়ের লাগিয়াই আছে। পথ্য 
হইতেছে হরলিক্স, বার্লি ইত্যাদি। চলা ফেরা করিতে ডাক্তার নিষেধ করিয়াছেন। মাত্র তিনবার 
মায়ের দর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহাও অল্প সময়ের জন্য। সকাল বেলা ১১॥টার সময় আমরা 
মায়ের ঘরে গিয়া ১৫ মিনিট বসিয়া থাকিতে পারি। মৌনান্তে মাকে প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া 
আসি। 


ইতি মধ্যে মা গোগীবাবুকে খবর দিয়া আশ্রমে আনাইয়া ছিলেন। খবর দিতে স্বামী শঙ্করানন্দ 
গিয়াছিলেন। তিনি এখানে শুনিতে পান যে প্রতি সোমবার গোপীবাবু নিজ বাসাতেই নির্জন 
বাস করিতেছেন। এদিন আর কাহারও সঙ্গে দেখা করেন না, এমন কি আহারের সময়ও বাসার 
কেহ কাছে থাকিতে পারেন না। নিজের ঘরেই কপাট বন্ধ করিয়া থাকেন। এ দিন ২৪ ঘন্টাই 
তিনি ভগবৎ চিন্তা এবং বিশ্রাম করেন। এই সকল কথা আমি স্বামী শক্করানন্দের কাছে শুনিয়াছিলাম, 
কিন্ত কাহার আদেশে গোপীবাবু এরূপ করিতেছেন তাহা স্বামীজী আমাকে বলেন নাই। তিনি 
জানাইয়া ছিলেন যে উহা মা-ই আমাকে বলিবেন। 


আজ মৌনের পর স্বামীজী আমাকে মায়ের ঘরে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। মৌনের 
পর সকলে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে মা আমাকে বলিলেন, “তুমি হয়ত শুনিয়াছ যে সপ্তাহে 
একদিন গোপীবাবা নির্জনে থাকে। এরূপ করিতে আমিই তাহাকে বলিয়াছি। ইহাতে তাহার 
বিশ্রাম হইবে। শুনিলাম ৪ সপ্তাহ সে এরূপ করিয়া আসিতেছে। সেদিন যখন সে এখানে 
আসিয়াছিল তাহাকে একটি কথা বলা হইয়াছে যাহা তাহাকে yet বলা হয় নাই। তোমার 
হয়ত মনে আছে যে প্রথমবার বাবাজীকে লইয়া যখন বিন্ধ্যাচলে যাই তখন তুমিও সঙ্গে ছিলে। 
সেইবার বাবাজী অখণ্ড যহাযোগ সম্বন্ধে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলে। সেই সময় এক রাত্রিতে 
দুইটি চক্ষু প্রকাশ হওয়ার কথা তোমাদিগকে বলিয়া ছিলাম তখন উহার বেশী আর বলা হয় 
নাই। চক্ষু দুইটি ছিল বাবাজীর (অর্থাৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দের), বাবাজ্জীর সমস্ত শরীর প্রকাশ 
না হইয়া মাত্র দুইটি চক্ষু প্রকাশ পায়। উহা দেখিয়াই আমি тт се চিনিতে পারি। কারণ 
দেহ থাকিতে তাহার সঙ্গে ত আমার সাক্ষাৎ হইয়া ছিল। খেয়াল বশে বাবাজীকে তখন বলিয়াছিলাম, 
“বাবাজী, ইহা (অর্থাৎ অখণ্ড মহাযোগ) যে হইবে না তাহা কি তুমি দেখিতেছ না? একথার 
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ইহাকে অর্থাৎ গোপীবাবুকে দেখিও।” দেখ যোগাযোগ কেমন! বাবাজীর কথাই ফলিয়া গেল। 
সেদিন এ মা (অর্থাৎ ছোট মা) * বাবাজীর সমস্ত ভার এ দেহের উপর দিয়া গেল। যাক্‌, 
বিন্ধ্যাচলে সেবার বাবাজীকে দেখিয়া গোগীবাবাকে বলিয়াছিলাম যে বাবাজীর মাত্র দুইটি চোখ 
দেখিতে পাইলাম। ইহার বেশী তাহাকে আর কিছু বলা আসিল না। সকল কথা ত সকল সময় 
মুখ হইতে বাহির হয় না। কিন্তু সেদিন গোণীবাবা যখন আশ্রমে আসিল তখন তাহাকে সকল 
কথাই বলিয়া ছিলাম | ইহা শুনিয়া গোপীবাবা বলিল, “মাও (অর্থাৎ ছোট মা) তাহাই বলিয়াছেন!” 


আমি। এই ব্যাপারে ছোট মা যে যুক্ত হইয়া গেলেন ইহাই আমার ভাল লাগিতেছে না। 


ইহা শুনিয়া মা হাসিলেন। ইহার পর অন্যান্য কথা চলিতে লাগিল। গোপীবাবার শরীরটা 
যে খারাপ চলিতেছে এবং তাহার সাবধান হওয়া দরকার - এ সকল কথা মা বলিলেন। কি 
ভাবে চলিতে হইবে সে সম্বন্ধেও যে মা গোপীবাবুকে কিছু কিছু বলিয়াছেন তাহাও উল্লেখ 
করিলেন। প্রায় একঘন্টা কাল মা এ সকল কথাবার্তা বলিলেন। দুর্বল শরীর লইয়া মা যে 
এত কথা বলিতে ছিলেন উহা আমার বড় ভাল লাগিতে ছিল না। যাহা হউক ১০টা বাজিলে 
আমি প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আমাদের কথাবার্তার শেষ দিকে খুকুনী দিদিও উপস্থিত 
ছিলেন। 


পঁচিশ বৎসর পৃবের্ব বর্তমান দুর্য্যেগের আভাস দান 


১১ই অগ্রহায়ণ? মঙ্গলবার (ইং ২৭.১১.৫১) 
শ্রীশ্রী মায়ের অবস্থা একভাবেই চলিতেছে। তিনি এখনও সকলকে নিয়া তত্বালোচনা 
বা কথাবার্তা বলিতে বসেন না। প্রায় সমস্ত সময়ই নিজের ঘরে শুইয়া বসিয়া কাটান। 


আজ দুপুরে যখন মাকে প্রণাম করিতে গেলাম সেই সময় খুকুণী দিদি আমাকে এক 
টুকরা জীর্ণ কাগজ দিয়া বলিলেন যে উহাতে শ্রীশ্রী মায়ের কিছু বাণী আছে। ইহা লেখা হইয়াছে 
আজ প্রায় ২৫ বৎসর °С যে সময়ে মা শা-বাগে থাকিতেন। দিদি তখনও নিয়মিত ভাবে 
ডায়েরী লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। মায়ের নিকট যখন যে কথা পাইতেন তাহা টুকুরা টুকুরা 
কাগজে লিখিয়া রাখিতেন। আজ আমাকে যে কাগজটি দিলেন Sans এ জাতীয় লেখার একটা 
অংশ AT | 


যে সময়ে З বাণী টুকিয়া রাখা হইয়া ছিল তখন ভারতের তথা জগতের অবস্থা বর্তমান 
সময়ের মত এত সঙ্গীন হইয়া উঠে নাই। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। দেশ সকল ধীরে 
ধীরে তাহাদের স্বাভাবিক স্থিতিতে ফিরিয়া আসিতেছে। ভারতে অবশ্য ইংরেজের প্ররোচনায় 
হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষ বেশ চলিতে ছিল। কিন্তু ইদানীং উহা যেরূপ মারাত্মক আকার ধারণ করিয়া 
дтн кч СУУ ее ла зр БО хк ae 


* যোগিরাজাধিরাজ St বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজীর শিষ্যা। 
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ছিল তাহার কিছুই তখন পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কোন সূচনাই তখন 
ছিল না। সাম্যবাদ তখন মাত্র বিশেষজ্ঞদের কাছেই পরিচিত। সবর্বসাধারণের চিন্তাধারায় উহা 
তখনও কোন স্থান লাভ করে নাই। তখন আমাদের নিকট হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গাই একটা উৎকট 
চিন্তার কারণ হইয়া দীড়াইয়া ছিল। এই সময় দিদি লিখিতেছেন — “মা একদিন শা*বাগে বলিলেন, 
হিন্দু, মুসলমান দুই জাতি হইলেও ইহা সেই একেরই ডান হাত আর বা হাত। যে দাঙ্গা দেখিতেছ 
উহা আর কিছুই না তিনি দুই হাতে তালি দিতেছেন মাত্র। ইহা তাহারই লীলা |” 

দিদি আবার লিখিয়াছেন-_ আর একদিন আমাদের বাসায় বারান্দায় দীড়াইয়া মা 
বলিতেছেন, “এই যে জগতে দেখা যায় কেহ বড়, কেহ ছোট, খেয়াল হইয়া ছিল, ইহারা 
কি সমান হইতে পারে না?” যাহা খেয়াল হইয়া ছিল তাহার কিছুটা হইতেই হবে; কিন্তু উহা 
হইতে হইলে লড়াই ত হইবেই। তোমরা কি শাস্ত্রে পড় নাই যে দেবী নিজেই এক সময় কত 
যুদ্ধ করিয়া ছিলেন? এ শরীরটা ত নিজে কিছু করে না। কিন্ত খেয়ালটা হইয়া যায়। আবার 
ইহারও খেয়াল হইতেছে যে তুমি তৈয়ার করিয়া For কিছু ফলাইতে হইলে অনেক আগাছা 
তুলিয়া ফেলিতে হয়। তবেই ত জমিতে ফসল হয়। এই জাতীয় খেয়াল যখন হইতেছে তখন 
যতটুকু হইতেছে ততটুকু হইবেই।” 

দিদি যে সময় মায়ের এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন উহার কয়েক বৎসর পরে আমরাও 
মায়ের নিকট হইতে অনুরূপ কথা পাইয়াছি। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা যখন ভালভাবে লাগিয়া 
উঠিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল তখন এই সকল দুর্পক্ষণের বিষয় 
মাকে বলিলে মা বলিতেন, “দেখ, ঘরের পুরাতন বেড়াগুলি মেরামত করিতে গেলে উহার 
কতক অংশ যাহা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহা আপনা হইতেই ঝড়িয়া পড়ে এবং উহা 
হয় বলিয়াই নৃতন করিয়া আবার বেড়া বাঁধা যায়। যে দিনকাল আসিতেছে তাহাতে আগাছা 
বেশী থাকিবে না।” শ্রীশ্রী মায়ের এই সকল বাণী বর্তমান কানে ব্যাপক ধ্বংসের মধ্য দিয়া 
দিন দিনই যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। 


১২ই অগ্রহায়ণ, বুধবার (ইং ২৮.১১.৫১) 


আজ ভোর ৫টার সময় মা বিন্ধ্যাচলে রওনা হইয়া গেলেন। আজ যে মা কাশী হইতে 
চলিয়া যাইবেন তাহা আমরা কেহই aca জানিতাম না। খুকুনী দিদিও গত রাত্রিতে ১২/৯টার 
পূৰ্ব্বে ইহা জানিতেন না। দুর্বল ও অসুস্থ শরীর লইয়া বিরামহীন ভ্রমণ মায়ের পক্ষে মোটেই 
নূতন নয়। যাহারা মায়ের এ জাতীয় খেয়ালের সহিত পরিচিত নহেন তাহারা ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত 
Gu тті আমাদের এগুলি "rq হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য মায়ের শারীরিক অসুহতা আমার 
+ কিছু মনে হয় না। এ কথা আমি মাকেও বলিয়াছি, তিনি উহা 


(ক্রমশ :) 


ССО. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ভারতের অধ্যাত্ম সাধনায় HAT মা আনন্দময়ীর ভূমিকা 


— Glo বিশ্বনাথ 07577 
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নম 21 
মাতা আনন্দময়ীর পুণ্যস্মরণ প্রসঙ্গে সর্বভূতব্যাপিনী মাতৃসত্তার প্রতি প্রণাম নিবেদনই 


যোগ্য মঙ্গলাচরণ। মায়ের ব্যক্তিন্বরূপকে গৌরবিত করতেই পৌরাণিক ভক্ত কবি তাকে সর্বভূতে 
বিরাজমান দেবীরূপে বন্দনা করেছেন বলে মনে করি। মাতা আনন্দর্ময়ী বিশ্বমাতা হয়েও মূলত: 
প্রত্যেক জীবের মাতৃত্বভাবনার জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ প্রতীক ছিলেন। তাই আজ তার প্রত্যক্ষ স্পর্শ-ধন্য 
ভক্তরা যেমন, তেমনি তার জীবনী ও বাণীতে আকৃষ্ট অন্যরাও সেই দিব্য মাতৃন্সেহ সমুজ্জ্বল 
জ্যোতির প্রতি শ্রদ্ধাবনত প্রণাম নিবেদন করছে। 


(>) 
জীব জগতে মানুষই একমাত্র জীব যে মাতার CHAT ব্যতীত বাঁচতেই পারে না। মনুষ্যেতর 
প্রাণীদের জন্যও মায়ের অপেক্ষা অবশ্যই আছে, তবে তারা অত্যন্ত শীঘ্র স্বনির্ভর হয়ে যায়। 
মানব শিশুকে অন্তত: পাঁচ বছর পর্য্যন্ত মাতৃমুখাপেক্ষী তদভাবে অন্য কোনো মাতৃস্থানীয়ার সংরক্ষণে 
থাকতেই эш! তাই পিতা মাতার তুলনীয় মহত্ব বিচারে মনু বলেন, “Tags পিতৃম্মাতা 
গৌরবেণাতিরিচ্যতে* | 1/145 


আবার — “আচার্যো ব্রন্মনো মূর্তি: পিতা মূর্তি: প্রজাপতে : মাতা পৃথিব্যা মূর্তিস্ত’ 0/227 
সর্বংসহা বসুমতীর প্রতীক মা মানুষের জন্সপূর্বকাল থেকে তাকে নিজের পায়ে দাড়ানোর যোগ্য 
করা পর্য্যন্ত যে তপস্যা করে থাকেন তা বস্তুতই অতুলনীয়, তাই মাতার প্রতি ভক্তি মানুষেরই 
নিতান্ত স্বভাবসিদ্ধ। মানবী মাতার এই মহনীয় স্বরূপই মানুষকে দেবীবুদ্ধিতে মাতৃপৃজায় প্রেরিত 
করে। পিতা, মাতা ও গুরু এই তিনের সন্তোষ বিধান তাই ধর্মশাস্ত্রে পরম তপ বলে উল্লিখিত 
হয়েছে__ 

“cored. fang তুষ্টেষু তপ: AR সমাপ্যতে।” 11/228 
‘তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রষা পরমস্তপ ©5705 1° П/229 


(২) 

ব্যক্তি জীবনে মাতার এই хар পৃষ্ঠভূমিতেই বিশ্বমাতা আনন্দময়ীর মহিমা অনুধাবনীয়। 
ভারতের অধ্যাত্ম ভাবনার যে বিশিষ্ট স্বরূপটি মাতা আনন্দময়ীর জীবন ও উপদেশের মধ্য দিয়ে 
প্রকাশিত হয়েছে তা বস্তুত অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে অদ্বিতীয়। এ দেশের অধ্যাত্ম সাধনার 
ধারা অত্যন্ত প্রাচীন। তবুও স্ত্রীজাতির এক্ষেত্রে বিশেষ স্থান স্বীকৃত হয়নি। অধ্যাত্ম মার্গের পরম 
প্রবক্তা ও দিশারী রূপে আর কোনও মাতৃমূর্তি মাতা আনন্দময়ীর পূর্বে দেখা যায় না। উনবিংশ 
শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রবক্তা পরমহংস শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণই সম্ভবত: প্রথম» যিনি পরমতত্বকে পিতৃরূপে 
নয়, মাতৃরূপে স্মরণ, মনন ও উপাসনার কথা বলেছিলেন। বৈদিক পরম্পরায় বেশ কিছু ТТМ 
নারীর উল্লেখ থাকলেও তাঁরা মাতা আনন্দময়ীর সঙ্গে তুলনীয় নন। তারা সত্যানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ 
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উদ্ভাসিত করার জন্য স্বকীয় স্বয়ংসিদ্ধ মহাজ্ঞান নিয়ে আত্মনিয়োগ করেন নি। যে উপদেশ মার 
পড়িয়ে দিলেও এ গুলির স্বতন্ত্রতা ও বৈলক্ষণ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 


যথার্থ জ্ঞান যে মাত্র পুস্তক নির্ভর নয় তা নতুন করে প্রমাণিত করেছেন শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী, 
শ্রীরামকৃষ্ণের মতই। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করে আজীবন শ্রীশ্রী মা যা কিছু 
করেছেন তার মূলে একমাত্র বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বকল্যাণের ভাবনাই কাজ করেছে। তিনি নিজে 
বহু প্রসঙ্গে একথা বার বার বলেছেন যা-কিছু তিনি বলেন বা করেন তা তার নিজস্ব ব্যাপার 
ані সেগুলি স্বতই হয়ে থাকে। মৃলীভূত এশ্বরিক শক্তিরই তিনি বিলাস মাত্র। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 
বলেছেন___“ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং IS এব চ কর্মণি ৷? 
111/22 মাতা আনন্দময়ীও নিজের সকল ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে একথা বলতে পারতেন। দায়হীন এ 
দায়িত্ববোধ লৌকিক জীবনে অভাবনীয়, তাই তিনি নি:সংশয়ে মানবজীবনকে লৌকিক ভূমি থেকে 
আধ্যাত্মিক ভূমিতে উন্নীত করার স্বরসাধনা করে গেছেন। সমস্ত দ্বন্দের উধের্ব বিরাজমান যে 
তত্ব-যাতে এক ও বহু, পূর্ণতা ও অভাব, রূপ ও অরূপ অনায়াসে নির্বিরোধ সামঞ্জস্যে ধন্য 
হয় সেই তত্ত্বের প্রতি মানুষকে জাগরূক করার আশ্চর্য কাজ তিনি করেছেন। তার অপর বৈশিষ্ট্য 
এই যে তার বাণীতে ভারতের পূর্বতন অধ্যাত্ম অনুভূতিই অনুরণিত হয়েছে, কোনো নবীন সম্প্রদায়কে 
তিনি জন্ম দেন নি। 

(৩) 

ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে, মাতা আনন্দময়ীর ভূমিকা অনন্য। একজন সাধারণ 
গৃহবধূ এর পূর্বে বিশ্বমাতার বিশ্বব্যাপী গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হন নি। এবং এ প্রতিষ্ঠাও পূর্ণত তার 
নিজস্ব উপলব্ধি। এতিহাসিক দৃষ্টিতে শ্রীশ্রী মাতা সারদামণি আনন্দময়ী মায়ের পূর্বেই দেশে বিদেশে 
প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। কিন্ত তীর প্রতিষ্ঠার মূলে তার দিব্যচরিত্র ছাড়াও সহায়ক er NM রামকৃষ্ণের 
লোকোত্তর প্রতিষ্ঠা ও স্বামী বিবেকানন্দের মাতৃ সাধনা। মাতা আনন্দময়ী স্বকীয় মহিমাতেই অধ্যাত্ম 
ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন - পরমতত্বের পরমপ্রব্তী রূপে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষত 
অধ্যাত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে নারীর এই প্রতিষ্ঠা বিংশ শতাব্দীর অসাধারণ উপলব্ধি। 


মাতা আনন্দময়ী কী করেছেন? তিনি অনায়াসে আকর্ষণ করেছেন মানুষমাত্রকে। 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর থেকে সামান্য মানুষ পর্য্যন্ত উচ্চবর্ণ-নিষ্নবর্ণ নির্বিশেষে সবাই তার 
HENCE একত্র হয়েছেন এবং তার CNA উপদেশে ধন্য হয়েছেন। প্রত্যেক শরণাগতকে 
তিনি নির্বিশেষ স্েহে বিশেষ রূপে অনুগ্রহ করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের নিজের ধারণা 
ও অবস্থিতির অনুরূপ তার কৃপাকটাক্ষে ধন্য হয়েছে। 

তিনি সারা ভারতবর্ষে বিশেষ করে সমগ্র উত্তর ভারতে ব্যাপক ভ্রমণ করেছেন এবং 


যেখানেই তিনি কৃপা করেছেন সেখানেই গড়ে উঠেছে আশ্রমের পর তগুলি 
আশ্রম প্রতষঠাপনাও তার অদ্বিতীয় ও অনন্যসাধারণ দিব্যশক্তি প্রমাণ ere, এ 


sets য়েদের জন্য বিশেষ করে সংস্কৃত ও অধ্যাত্ম জ্ঞানের শিক্ষার তিনি সূচনা 
রছেন - একাজও অসাধারণ। যে দেশে 
CCO. In চা сае КАЕ Ыса ета ছিল নিতান্ত 
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বর্ষ ২ অঙ্ক ২, এপ্রিল, ১৯৯৮ মা আনন্দময়ী অমৃতবার্ত > 


নগণ্য, সেখানে মেয়েদের বেদ-বেদাস্ত পর্যন্ত অধ্যয়নের ব্যবস্থা তার অলোকসাধারণ দৃরদৃষ্টি 
সপ্রমাণ করে। ভারতীয় সংস্কৃতি বিশেষত অধ্যাত্ম সংস্কৃতি যে প্রধানত সংস্কৃত-নির্ভর তা শুধু 
তিনি অনুভব করেই ক্ষান্ত হন নি, তাকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করেছেন। বিশাল ব্যাপক 


তিনি নানা যাগযজ্ঞ, পূজা ইত্যাদির আয়োজন যেমন করেছেন তেমনি করেছেন সংযম 
সপ্তাহের পরিকল্পনা - যাতে শিষ্য ও ভক্তগণ তপস্যার সৃদূর আধার লাভ করতে পারে। 


এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের দ্বারা মাতা আনন্দময়ীর প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ মানুষকে অধ্যাত্মভূমিতে 
CRAIG করার সংকল্পই প্রকাশ পায়, যদি চ তিনি এ সবই করেছেন সহজ সারল্যে, যেন এ 
সব FS: হয়েছে। 


আমরা তার ব্যাপক ভক্তমণ্ডলী ও লোকোপদেশের কার্যকারিতা দেখে গুরু-প্রণাম মন্ত্রে 
“অখগুমণ্ডলাকারং যয়া ব্যাপ্তং চরাচরম্‌। 
তৎপদং দর্শিতং সাক্ষাৎ তস্যে শ্রীগুরুবে নম : I 
সাধনার যে সমুচ্চ ভূমি ও তত্বজ্ঞানের নির্বাধ প্রকাশ গুরুর গুরুত্ব প্রমাণ করে তা শ্রীশ্রী মা 
আনন্দময়ীর ছিল সহজ সিদ্ধ। তাই গুরুরূপে তিনি নমস্য। 


(৪) 

ভারতবর্ষের এক গৃহবধূর মুখে উচ্চারিত “যেনাহং নামৃতা স্যাম, কিমহং তেন тї”? 
বৃহদারণ্যক 4, 5, 4 এই প্রশ্ন শুনে সমগ্র বিশ্ব এ দেশের অধ্যাত্ম চিন্তার উৎকর্ষে বিস্মিত 
হয়েছে। লৌকিক জীবনের মৃত্যু ও অধ্যাত্মজীবনের অমৃত - এই দুইয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন অধ্যাত্ম 
পথিকের চরম লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে মাতা আনন্দময়ী নিজের জীবনের উদাহরণ প্রস্তুত করে 
শিষ্যদের সামনে তুলে ধরেছেন। যাঁরা শিষ্য ও ভক্ত তাদের কাজ নিষ্ঠার সাথে মাতৃ উপদেশ 
পালন। নিষ্ঠা অপরিহার্য - একথা মার উপদেশে বার বার মুখরিত হয়েছে। জপ শুধু জপমাত্র 
নয় - তজ্জপঃ তদর্থভাবনম্‌- একথা মনে রাখতে হবে। বৈদাস্তিক তাকেই বলে যে শুধু TB 
পড়েই না, বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যকে জানেও। পাণিনি তাই সূত্র করেছেন শুধু “তদধীতে” নয় 
‘তদ্বেদ’ ও। লৌকিক জীবনে যে মিথ্যাচারী সে অধ্যাত্ম জীবনে উন্নতির অধিকারী হতে পারে 
না- এই সাবধান বাণী ও প্রতিনিয়ত জীবনের সর্বাবস্থায় এশ্বরিক মহিমার স্মরণ করার উপদেশে 
মা বার বার উচ্চারণ করেছেন। 

অধ্যাত্ম অনুভূতির উপলব্ধি ছাড়া মানুষের জীবনের স্বার্থ ও পরার্থের ছন্ শেষ হবার 
নয় - এবং তা না হলে পরমার্থের রুদ্ধ দ্বাও কখনও উন্মোচিত হতে পারে না। মাতা আনন্দময়ীর 
জীবন ও উপদেশে, আমার বুদ্ধিতে ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার এই সত্যই উদ্ঘাটিত করছে। 

মাতানন্দময়ী ধন্যা ধন্যান্তদভক্তপার্ষদা:। 


প্রেরিতা যে ভবন্‌ মাত্রা | | 
ССО. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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সমকালীন দৃষ্টিতে জগদীশ্বরী মা আনন্দময়ী 


— ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্তী 


(পূৰ্ব্ব প্রকাশিতের পর) 


মা এসেছেন........ উত্তরকাশীর মানুষ সর্বকর্ম ফেলে ছুটে গেল মাকে দর্শন করতে। 
অনেক সাধু-সম্্যাসী অনেকটা পথ এগিয়ে গেলেন মাকে নিয়ে আসার জন্যে। ব্যাপার দেখে 
ভয়ানক মনমরা হয়ে পড়লাম। ওরে বাপরে! এ তুমুল মচ্ছবের মধ্যে মায়ের কি নজর পড়বে 
আমার মত হাড়হতঙ্ছাড়া সন্তানের দিকে? আর আমিই বা কেন BRA মত গুতোগুতি করতে 
যাব মায়ের কাছে যাবার জন্যে! সত্যিই যদি আমার মা 97 — 


প্রাণায়াম-ফানায়াম আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গুম হয়ে বসে রইলাম গুহার ভেতর। 
হাত পাঁচেক ওপরে প্রজ্ঞানাথও দরজা বন্ধ করে রইলেন। বাক্যালাপ বন্ধ কয়েক দিনঃ দরজা-বন্ধ 
ঘরের ভেতর কি যে করেন দিনরাত জানবার উপায় নেই। দরকারও নেই আমার জানবার। 
বেশ আছি লুকিয়ে। ওঁর মত লুকিয়ে থেকে যদি জীবনটা কাটানো যায় তো মন্দ কি! এইটুকুই 
তো কামনা করেছিলাম। উত্তরকাশীতে গিয়ে এমন এক মহাত্মার চরণতলে আশ্রয় পেতে চাই 
যাতে সমস্ত ভ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে যায়। তাই তো গেছে। এর বেশী আর চাই কি। 


না, কিছুই চাই না। শুধু ছুটি চাই আর ঘুমাতে চাই। দুইই জুটেছে কপালে । কে বাবা 
মাকে দর্শন করার জন্যে হুজ্জত করতে যাবে। 


একটা সামান্য আশা যেন রয়েই গেল-__সত্যিই যদি আমার মা হন-__ তাহলে — NI 
এলেন। বিরাট গোলমাল, বিরাট ভিড়। কালীবাড়ি বেশী দূরে নয়, সন্ধ্যা হয়ে গেল। উত্তরকাশীতে 
সন্ধ্যা মানেই অর্ধেক রাত। সে রাতটা কিন্তু অন্য জগতের রাত। রাতেও উত্তরকাশী নিস্তব্ধ 
হল না। 


ভোর হল। গুহা থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে ফিরে আসতে হবে। ঠিক 
করে ফেলেছি যে ভিক্ষা নেবার জন্যে ছত্রেও যাওয়া চলবে না। যে কদিন মা আনন্দময়ী থাকবেন 
সে কদিন লুকিয়ে থাকতে হবে। দেখাই যাক না কি হয়। আমার মা যদি হন — 


আবার সেই আশা। আমার মা যদি হন তাহলে দেখা পাবই। মা নিশ্চয়ই আমাকে দেখা 
না দিয়ে যাবেন না। জঙ্গল থেকে এসে গঙ্গায় নামলাম। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে সেই জল আনবার 
বালতি করে মাথায় জল ঢেলে স্নান করতে হয়। অন্ধকার থাকতেই কর্মট সেরে ফেলি। রোদ 
উঠলেই হাওয়া চলতে শুরু করে। তখন কার সাধ্য কম্বল ছেড়ে গঙ্গায় নামে। 


স্নান হল, এইবার ছুটে গিয়ে গুহায় ঢুকতে হবে। জল ছেড়ে উঠলাম, কৌপিনটা শুধু 
অঙ্গে রয়েছে। URAC ডিজি METERS রকমে কুঠরির 
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ভেতর পৌঁছতে পারলে হয়। আর একটু হলেই লেগেছিল ধাক্কা, কোনও রকমে সাম্লালাম। 


“এই নাও, কম্বলখানা জড়িয়ে কালীবাড়ী যাও। এখন কেউ নেই। মাকে দেখে এস 
গো।” প্রজ্ঞানাথজী নিজের গায়ের কম্বলখানা খুলে বাড়িয়ে ধরলেন। 


হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কন্বলখানা যে নেওয়া উচিত ওঁর হাত থেকে এ কথাটাও 
খেয়াল হল না। 


প্রজ্ঞানাথ বললেন — “সকাল হলেই আবার ভিড় হবে তো। এই সময়েই যাওয়া উচিত।» 
“এত ভোরে ।” আরো কিছু বলবার চেষ্টা করলাম, গলা বন্ধ হয়ে গেছে। 


“তোমার মা দিন রাত সন্ধ্যে তৈরী করেছেন, ওঁর কাছে কোনও সময় সময় নয়। কালের 
অতীত কালী, মহাকালকেও গ্রাস করে ফেলেন। যাও, দেরি করো না।” বলে কম্বলখানা আমার 
গায়ের ওপর ফেলে দিয়ে ওপরে চলে গেলেন। 


অত:পর যেতেই হল। ওঁর কম্বলখানা জড়িয়েই রওয়ানা হলাম। বুকটা কেঁপে উঠল যেন, 
সাক্ষাৎ ইষ্টদেবী, সাক্ষাৎ ইঠ্টদেবীর সামনে যেতে বুক কাপবেই। 


তখনও আধার রয়েছে। 


দূর থেকেই দেখতে পেলাম কালীবাড়িতে জোরালো আলো জ্বলছে। লোকজনের সাড়াশব্দ 
পাওয়া যাচ্ছে না। কালীবাড়ির দরজা খোলা | AACA ওধারে আলোগুলোই জ্বলছে GY, একজন 
মানুষও জেগে নেই। না না, এ তো রয়েছে। কে যেন হাঁটছে না মা কালীর ঘরের সামনে! 
কে হাঁটছে এ সময়? 


পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। ওকেই জিজ্ঞাসা করা যাক, মায়ের দর্শন এখন পাব কোথায়। 


দাড়ালাম গিয়ে বারান্দার সামনে। বারান্দা অন্ধকার। কালীর দরজাও বন্ধ। কিন্ত চিনতে 
পারলাম। কাউকে বলে দিতে হল না, চিনিয়ে দিতে হল না, ধপধপে সাদা কাপড় পরা যিনি 
হাঁটছিলেন তার মুখখানিও ষোল আনা স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। ভাল-মন্দ ছ্বিধা-সংশয় কিছুই 
উদয় হল না মনে। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখতে লাগলাম হাঁটুনি, একবার এধার 
থেকে ওধার আবার ওধার থেকে এধার মা হাটতেই লাগলেন, হাটতেই লাগলেন। হাঁটুনি কিছুতেই 
থামল না। 


আলো এসে পড়ল। লোকজনও উঠে পড়ল। দিনের আলোয় মুখ দেখলাম, চুল দেখলাম। 
কিংবা কিছুই দেখি নি হয়তো, সেই হঁটুনিই শুধু দেখেছিলাম। ইংরেজী কথাটা হচ্ছে ম্যাজেস্টিক, 
আস্তে আস্তে পায়চারি করার মধ্যে কোনও বিশেষ জাতের কায়দা নেই, কিন্তু ব্যাপারটা এক 
কথায় этеби THT ম্যাজেস্টিক সেই গুরুতর মর্ষাদাসম্পন্ন হাটুনির সামনে নিজেকে 
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একটা কেঁচো বলে মনে হল। 

কতক্ষণ দীড়িয়েছিলাম মনে করতে পারছি না। এইটুকুই শুধু মনে আছে যে অন্য কেউ 
এসে আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেন নি, তাড়িয়ে দেওয়া তো বহুদূরের কথা । ব্যাপারটা 
কিন্তু বাস্তবিকই একটা তাজ্জব কাণ্ড। অনর্থক একজন সমানে হাঁটছে, একবার চলে যাচ্ছে বারান্দার 
ও-প্রান্তে, আবার ফিরে-আসছে। চলে যাচ্ছে সে-প্রান্তে, আবার ফিরে আসছে। ঘাড় সোজা, 
সমস্ত দেহটা সোজা, চোখে পলক পড়ছে না। একরাশ রুক্ষ চুল ছড়িয়ে আছে পিঠে। যেন 
মানুষ নয়, একটা আস্ত সিংহ কেশর ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদম টেরই পাচ্ছে না কিছু। 
কম্বল জড়ানো আর একটা জীব দাঁড়িয়ে রয়েছে সিঁড়িতে, আর তার ঠিক দু হাত সামনে দিয়েই 
বার বার পার হচ্ছে। তাতে কি, পাথর তো, মার্বেল পাথরের তৈরী একটা চলন্ত ATI নর 
নয় নারী নয় কিছুই নয়, শুধুই যন্ত্র। দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে কে। পাক খাচ্ছে। 


মা আনন্দময়ী। ওকে মানুষে মা বলে কেন? আমি তো দেখছি মা নয় বাবা নয় কিছুই 
নয়। পাক খাচ্ছে একটা Al যন্ত্রটার পাক খাওয়া দেখতে দেখতে যন্ত্রের শক্তিটাও দেখতে 
পাচ্ছি। আসল ব্যাপার হল a শক্তি, যেটা এ মার্বেল পাথরের যন্ত্রটাকে অবলম্বন করে পাক 
খাচ্ছে। 


ভয়ঙ্করী শক্তি, থামতে জানে না, পাক খাওয়াচ্ছে যন্ত্রটাকে, অবিরাম পাক খাওয়াচ্ছে। 
ওকেই মানুষে মা বলছে! কি আহাম্মকী! 


এধারে আমি যে পহেলা নম্বরের আহাম্মকের মত গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি সেদিকে খেয়াল 
নেই। কিছুই খেয়াল নেই। মায়ের মন্দির খুলে পুরোহিত পূজায় বসলেন, পূজা শেষ হয়, ঘণ্টা 
কাসর বাজিয়ে আরতি হল, কিছুই টের পেলাম না। বিস্তর লোকজন এল গেল, কালো পাথরের 
নিশ্চল কালীকে আর সাদা পাথরের সচল কালীকে প্রণাম করে চলে গেল, কিছুই জানতে 
পারলাম না। অবশেষে হুঁশ হল যখন তখন দেখি কে যেন আমার ডান হাতের SAT ধরে 
আছে। ফিরে তাকালাম। তাকিয়েই ভয়ানক রকম চমকে উঠলাম। ডুপ্লিকেট, একদম নকল, 
কিংবা এইটিই আসল, আর এ চলস্ত যন্ত্রটা নকল! 


, নকলই হোন আর আসলই হোন যিনি আমার হাত ধরেছিলেন তিনি ফিস-ফিস করে 
কথা বললেন — “চলে আসুন, কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন?” 


দম ফেলে সিঁড়ি থেকে নেমে এলাম। হাত ছেড়ে দিয়ে পাশে পাশে তিনি হাটতে লাগলেন। 
= iig বাইরে পৌঁছে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — “কোথায় থাকেন? মা যখন কথা বলবেন 
z Te 17? 


Y CRIN থেকেই eremi কুটিরটা দেখিয়ে দিয়ে জানতে চাইলাম, আর কতক্ষণ এভাবে 
হাঁটবেন মা। 
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দিদি জবাব দিলেন “কি করে জানব ভাই। কাল এখানে পৌঁছেই db অবস্থা। কুড়ি 
ঘন্টা তো পেরোতে চলল। দেখা যাক” 


ফিরে চললাম। যিনি আমাকে ভাই বললেন, আমার হাত ধরে এ জ্যান্ত পাষাণের সামনে 
থেকে যিনি টেনে নিয়ে এলেন, মনে মনে সেই দিদিকে প্রণাম করলাম। মায়ের চেয়ে দিদি 
অনেক আপনার, দিদি দিদিই। ভাগ্যে দিদি ছিল তাই রক্ষে পেলাম। নয়ত বোধ হয় ওঁ পাষাণী 
মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমিই পাষাণ হয়ে যেতাম। 


কি করতে হবে তার জন্যে? তপস্যা? লক্ষ কোটি বার একাসনে বসে চার ষোল আট 
আট বত্রিশ ষোল ষোল СТАР বত্রিশ গোণা ! 


তাহলে মেয়াদটুকুই যে ফুরিয়ে যাবে। মেয়াদ ফুরোবার আগে কিছুই যে জানা হবে না। 


অতএব এঁ ভয়ঙ্করী শক্তি, এ যাকে মানুষ নাম দিয়েছে মা আনন্দময়ী, এ শ্বেত পাথরের 
TAD! থেকে খানিকটা শক্তি নিজের ভেতর নিয়ে নাও। 


প্রজ্ঞানাথজী উপায়টি বাতলে দিলেন। বললেন — “তোমার জন্যে এ নাক টেপাটিপি 
নয়, তোমার MCS সইবে না। দূর ছাই বলে ফেলে দিয়ে আবার ছুটে বেড়বে। যা তুমি 585 
তা আছে এ রক্তমাংসের দেহটায়। সাংঘাতিক জাতের জেনারেটার, চার্জ করে নাও, নিজের 
ব্যাটারীটাকে চার্জ করে নাও A জেনারেটার থেকে ৷”? 


কি করে? 
“তা আমি বলব কেমন করে ।” কাটা ছেঁড়া জবাব দিয়ে প্রজ্ঞানাথজী মুখ ফিরিয়ে নিলেন! 
ভাল আপদ হল তো। 


চুপচাপ বসে শুয়ে থাকতে পারছি না গুহায়, অনবরত টানছে, টানটা বুঝতে পারছি, 
কেন টানছে বুঝতে পারছি ari হাঁটুনিটা থামল কি না ভাই তা কে জানে! দেখে আসব? 
দেখে আসতে গেলে এভাবে আটকে যাব না তো আবার! আবার যদি এভাবে জরদ্গব বনে 
গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, লোকেই বা কি ভাববে? 


কোনও রকমে সন্ধ্যা পর্যস্ত কাটল। সন্ধ্যার পর আর থাকতে পারলাম না। চুপিচাপি 
এগিয়ে গেলাম কালীবাড়ির দিকে। দূর থেকেই দেখা যাবে এখনও চলছে কি না হাটুনি। দূর 
থেকে দেখেই চলে আসব। 

দূর থেকে কিছুই দেখা গেল AT! হুঁটুনি বন্ধ হয়েছে এইটুকুই শুধু জানতে পারলাম। 
পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম কালীবাড়ির সামনে । অনেকগুলো জোরালো আলো TATR 
কিন্ত নিস্তব্ধ, টু শব্দটি শোনা যাচ্ছে না। তাহলে? 
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à তো! ওধারের এ ঘরটায় চুপচাপ কারা যেন বসে রয়েছে না। 


কি করছি না করছি হুশ নেই তখন। কখন যে দাঁড়ালাম গিয়ে দরজাটার সামনে তাও 
বুঝতে পারি নি। দাঁড়িয়েই রইলাম চুপচাপ আর তাকিয়ে রইলাম। কি দেখেছিলাম সেটুকু বলছি। 
কারণ সেই ছবিটা শেষ নিশ্বাস পড়া পর্যস্ত আমার মন থেকে মুছে যাবে না। 


বসে আছেন শ্বেত পাথরের প্রতিমা, পেছন দিকে পা দুখানি মুড়ে সোজা হয়ে বসে 
আছেন | চোখের পলক পড়ছে না। তাকিয়ে আছেন কিন্তু মুখখানি সামান্য ওপর দিকে তোলা, 
ওপর দিকেই তাকিয়ে আছেন। কি দেখেছেন? কিছুই দেখছেন না। অথবা এমন কিছু দেখছেন 
যা আমরা কেউ দেখতে পাই না। 


আরও অনেকে বসে আছেন সেই ছোট ঘরখানিতে। গেরুয়া পরা পাগড়ি বাঁধা কয়েকজন 
সন্ন্যাসীও রয়েছেন। কেউ নড়ছেন না, একটি কথাও বলছেন না কেউ। সবাই তাকিয়ে আছেন 
একদৃষ্টে পাষাণ প্রতিমার পানে। 


মায়ের ঠিক পিছনেই বসে আছেন সেই দিদি, তিনি আবার চোখ বুজে বসে আছেন। 
অদ্ভুত কাণ্ড যাকে বলে, ঘরসুদ্ধ সবাই যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। 


দরজা জুড়ে দাড়িয়ে আছি। খেয়াল নেই যে পেছনে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছেন। তারা 
ঘরে ঢুকতে চান। 


আবার একজন গায়ে হাত দিলেন। পেছন ফিরে তাকাতেই কানে কানে বললেন — “বস 
না ভেতরে গিয়ে, দরজা জুড়ে দাড়িয়ে আছ কেন?” হিন্দীতে বললেন। হিন্দী শোনবার ফলেই 
বোধ হয় ষোল আনা হুশ ফিরে পেলাম। আর দাঁড়ালাম না। কোনও রকমে মুখ লুকিয়ে পাশ 
কাটিয়ে পালিয়ে এলাম। | 


ভোর হবার অনেক আগে প্রজ্ঞানাথজী ডাক দিলেন। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই 
বললেন-___ “আজ তুমি তোমার ইষ্টদেবীকে পূজা করবে। মন্ত্র-তন্ত্র যা শিখেছ সমস্ত আওড়ে 
ভোগ নিবেদন করবে। সেই ভোগ খাওয়াবে । পাষাণ প্রতিমা নয়, সুতরাং খাওয়াতেই হবে। 
যদি না খাওয়াতে পার তাহলে পূজা AFA যাও তৈরী হয়ে নাও। একজনকে বলে দিয়েছি, 


পূজার উপচার আর ভোগ নিয়ে 'আসবে। সেই সমস্ত নিয়ে তুমি তোমার মায়ের পূজা করতে 
যাবে।” 


তৈরী হতে হবে! তৈরী হবার জন্যে ওপর থেকে নেমে এলাম। 
হায় — CS আমায় বলে দেবে তখন যে কি ভাবে আমি তৈরী হব॥ 


(ক্রমশ :) 
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ভবিষ্য-বাণী 
| — শ্রী শৈলেশ 
ওপার বঙ্গে নিভৃত পল্লী অষ্টগ্রামের মাঝে, 
ছায়াছন সুশীতল এক AIPA দ্বারে 
রয়েছে বসিয়া শ্রীহরকৃমার। বিগত দিনের স্মৃতি 
করিছে তাহার হৃদয় উদাস আকুল বেদনা ভারে! 


এই সে কুটির, যেথায় তাহার সুখ-শৈশব দিন 
হয়েছে অতীত, নির্মলতম কত আনন্দে সুখে, 
স্নেহ বংসলা জননী তাহার কত CAZ- UNON 
এই কৃটিরে-ই এসনচিতে সয়েছেন হাসিমুখে! 


আরো মনে পড়ে এই কুটিরে-ই নিবারণ দীপ বাতি 

এল এক রাত পাও আকাশ ধুঁত্রবরণ মাখা, 

জননী তাহার কোথা হল হারা অবঞগুষ্ঠন টানি’ 

সেই স্মৃতি আজো চিত্তের পটে বেদনা শোনিতে আঁকা । 


সেই দিন হ'তে আঁখি দুটি তার খুঁজে ফেরে জননীরে, 
তিলেক শব্দে চমকিয়া ভাবে, জননীর ATAA ! 
বিজন বিপুল অসহায় ভবে স্বপ্রবার্তা সম 
PIEZA সদাবাজে যেন MSPS বাণী! 

এ হেন সময়ে নির্মলাদেবী ভোলানাথে লয়ে সাথে, 

এই কুটিরে-ই আসি বাঁধিলেন সাধন লীলার বাসা। 

শ্রী হরকুমার পুনঃ লভে যেন হারাণো সে জননীরে; 

সেই হতে তীর মাতৃচরণে নিত্য-নিয়ত আসা i 
এর পরে আরো হয়েছে অতীত কত বৎসর, WT! 
শ্রীহরকৃমার নিত্যই যাচে, জননী গো, কথা কহ! 
কত অনুরোধ, কত উপরোধ, সকলি বিফল হায়! 
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সহসা সেদিন শ্রীহর কুমার, উন্মাদ সম {18 

কহিল, পাষাণী! এত ডাকি তোরে মাতৃ-সহ্যোধনে, 
তবু নাহি সাড়া! চাহিলি না ফিরে বারেকের তরে vy! 
পাষাণ প্রতিমা যদি VS, সেও দিত সাড়া আহ্বাণে ! 


‘যাক। তবে শোন। আজি এই কহি, সেদিন নহে তো দূর, 
বিপুল বিশ্ব যেদিন লুটাবে তোর দুটি শ্রীচরণে; 
আবেগোচ্ছল অধীর কণ্ঠে তোরেই ডাকিবে সবে, 

আকাশ পাতাল-করিয়া মুখর মাতৃ-সস্বোধনে | 


— 9 দিলীপ PNI বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভজ নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ নাম। 
নারায়ণের নামটি ছাড়া বৃথা অন্য কাম। 

দুঃখ সুখের জীবন খেলায় কেনরে তুই মগ্ন অত, 

জানিস নাকি শেষের দিনে সবই হবে গত। 
ভাঙ্গা গড়া খেলেন যিনি, 
সেই নারায়ণ সবই তিনি। 

তাই। ভজ ভজ ভজ রে মন, 

নারায়ণ, নারায়ণ, নামটি অনুক্ষণ। 
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STAY আনন্দময়ী মা ঃ মানবকল্যাণে ভারতভূমির 
আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঞতিহ্য 


— Ufo বুদ্ধদেব эў] 


ভারত চিরকালই অমৃতসন্ধানী। এখানকার আকাশে-বাতাসে অনন্তকাল ধরে উচ্চারিত 
SIC সুখম্ঃ ‘ভূমৈব সুখম।” অর্থাৎ, অল্পে সুখ নেই, ভূমাতেই সুখ। সর্বব্যাপী বিরাট পুরুষকে 
লাভেতেই আনন্দ। তিনি বহু আবার quee; ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত, আবার খণ্ডেও স্থিতিশীল; অধরা, 
আবার আমাকে ধারণ করে আমাতেই। তাকে লাভই পরম লাভ, জীবনের চরম উদ্দেশ্য । 


এই উদ্দেশ্য সফল হয় খষিগম্থার আশ্রয়ে। আবহমান কাল থেকে ভারতের খধিকণ্ঠে 
উদ্‌গীত “yes বিশ্বে অমৃতস্য পুত্ৰা:।”” অর্থাৎ, “হে বিশ্ববাসী, তোমরা শোন; সবাই তোমরা 
অমৃতের পুত্র।” .....কিন্তু আমরা SAYS; ভুলে বসে আছি যে আমরা অমৃতের সম্তান। 
মায়ায় আচ্ছন্নদৃষ্টি সবাই যেন “কানামাছি ভো CSP খেলছি। কলুর বলদের মতো সকলের চোখে 
ঠুলি, উর্ণনাভের মতো লোভ, স্বার্থ ও অহমিকার জাল বুনছি। ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে আসতে 
পারি, কিন্তু আসছি না, মায়া পেছন থেকে টানছে; বন্ধন দড়ির স্পর্শ লাগিয়েছে শুধু, বাঁধে 
নি। কিন্তু আমরা ভাবছি, বদ্ধ; পিছুটানে চলচ্ছক্তিহীন। 


খাষিরা সনাতন কাল থেকে আমাদের এই চিন্তার দৈন্য অপনোদনে SNA | তারা'বললেন, 
তুমি বদ্ধ নও, মুক্ত; CINE নও, অনন্ত; খণ্ড নও, অখণ্ডের প্রতিভূ। বললেন, “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত” 
ওঠো, জাগো। এই মায়াপাশ ছিন্ন করে নিজেকে জানো। নিজেকে জানলেই তাকে জানা হয়, 
অমৃত-আস্বাদন VA | 


যুগে যুগে দেব-মানবরা এসেছেন। তারা নরদেহ্ধারী সাক্ষাৎ ভগবান। ঠিক যেন মানুষের 
মতোই আচরণ করেন। দৈবী লীলার মহিমা সহজে কাউকে বুঝতে দেন না। কিন্তু মুক্তিপথিক 
মানুষের জন্যে তাদের আহ্বানে একই সুর অনুরণিত হয়; এগিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আলোকে, 
অধর্ম থেকে ধর্মে, অসত্য থেকে ACT | 


ভারত সত্যজিজ্ঞাসুদের সাধন-পীঠ। ভারতের সাধনা বিশ্বমানবের কল্যাণ-সাধনা। 
বিশ্ব-সভ্যতার এই সৃতিকাগারের অতন্ত্র প্রহরী এ-দেশের খষি ও দেব-মানবরা। পৃথিবীর এমন 
কোনো উন্নত চিন্তা নেই যার উন্মেষ কোনো না কোনো সূত্রে এ-দেশে দুম্প্রাপ্য। 


কিন্তু কামনা-বাসনায় অস্থির-উদ্বেল জীবনে সেই সত্যান্বেষণের প্রয়াস কই! তাই দেখা 
যায়, যুগে যুগে ব্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি আমরা। সমাজে সাধুদের স্থান দখল করেছে দুক্কৃতিকারীরা। 
নানান অনাচার ও অবিচার সবাইকে গ্রাস করছে। যখনই এরূপ অশান্তি ও অস্থিরতা আমাদের 
আচ্ছন্ন করে, তখনই ধর্মের গ্লানি থেকে জগৎ-সংসারকে উদ্ধার করে সাধুদের রক্ষা ও 
দুৃতিকারীদের বিতঃশরাল্পে।০ জ্যান্ত Sna REUS shram Kan, আবির্ভূত 5ч! 
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শ্ৰীমস্তুগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুঙ্থানমধর্মস্য তদাত্মানং FST 
পরিত্রাণায় সাধুনাম্‌ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে I 


মা আনন্দময়ী আবির্ভূত হলেন আমাদের চিত্তের দুষ্ট ভাবকে বিনাশের জন্যে, আমাদের চিত্তের 
অসুর-প্রবৃত্তির বিনাশের জন্যে। তিনি নতুন কোনো সম্প্রদায় বা ধর্ম-আন্দোলন গড়ে তুললেন 
না, নতুন কোনো দিব্য-বাণীর বিভায় বিশ্বজগৎকে চমকিত করলেন না, শাশ্বত-সনাতন ভারতের 
খষিপন্থাকেই নতুন করে উপস্থাপিত করলেন। তাই এ-যুগে ভারত সাধনার অগ্রদূত তিনি। সনাতন 
ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক এতিহ্যের তিনি এক বিস্ময়কর প্রতিনিধি। যেন ভারত-আত্মার 
মর্মমূল থেকে বেরিয়ে এসেছেন, বিশ্বের সকল রহস্য সেখানে স্তম্ভিত। সেখানে ভেদ নেই, 
শুধুই অভেদ দর্শন; অনৈক্য নেই, সবই এক সূত্রে গাঁথা; ঘৃণা নেই, শুধুই প্রেম; দূর নেই, 
সবই নিকট; মৃত্যু নেই, শুধুই অমৃত। 


চিরকালের ভারত-সাধনাকে নানান্‌ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরলেন মা ATMA | 
কাশীতে সাবিত্রী-যজ্ঞ ও হরিদ্বা-কনখলে অতিরুদ্র-মহাযজ্ঞ তারই নিদর্শন। সাবিত্রী মহাযজ্ঞ 
শুরু হয় ১৯৪৭-এর ১৪ জানুয়ারী, আর পূর্ণাহুতির মাধ্যমে পরিসমাপ্তি হয় ১৯৫০-এ। যজ্ঞ 
সম্পর্কে মা একবার বলেছিলেন, “কর্ম মাত্রই যজ্ঞ। কর্মের ভাব জাগরণ হয় মনে । যখন উহা 
কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করা হয় তখন উহাই হইল আহুতি। কর্মের সমাপ্তি হইল পূর্ণাহ্ুতি। 
কর্ম করিলে যে ফল পাওয়া যায় উহাকে যজ্ঞফল বলিতে পার। এইভাবে দেখিলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড 
ভরিয়া সর্বক্ষণ যজ্ঞ চলিতেছে 1” 


“যজ্ঞ আবার দু'শ্রেণীর সকাম ও নিষ্কাম। নিজ নিজ ক্ষুদ্র বাসনা পূর্ণ করবার জন্যে 
যে কর্ম করা হয়, তা হল সকাম যজ্ঞ। আর সমস্ত জীব-জগতের ইষ্টপ্রীত্যর্থে যে কর্ম বা যজ্ঞ 
করা হয় তা হল মহাযজ্ঞ, তা নিষ্কাম। এই যজ্ঞের পূর্ণতাই হল পূর্ণাহুতি এবং এর ফল শুভ 
ও কল্যাণপ্রদ। মা'র কথায়, “ফল হল যজ্ঞেশ্বরের প্রকাশ, ইষ্টের প্রকাশ। ইষ্ট কী? না যেখানে 
অনিষ্টের স্থান নাই।» 


মা এই শেষোক্ত শ্রেণীর যজ্ঞ অর্থাৎ মহাযজ্ঞই ভক্তদের দিয়ে করিয়েছেন। হরিদ্বার কনখলে 
১৯৮১-তে অনুষ্ঠিত অতিরুদ্র মহাযজ্ঞ এই পর্যায়ের। মহাভারত থেকে জানা যায়, ব্রহ্মার মানসপুক্র 
WY থেকে রুদ্রগণের উৎপত্তি। বায়ুপুরাণে আছে, ব্রহ্মার ললাট থেকে জাত রুদ্রের পুরুষাকৃতি 
দেহার্ধ হতে রুদ্রগণের জন্ম | রুদ্রগণ শিবের অবতার এবং শঙ্কর এঁদের অধিদেবতা। বেদে ইন্দ্র, 
অগ্নি ও সর্বক্ষয়কর কালের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে। পরবস্তীকালে কাল ও রুদ্রকে 
অভিন্ন হিসেবে দেখা হয়। পুরাণে এই রুদ্রই মঙ্গলময় শিব। তারই প্রীতি-উৎপাদনকল্পে অতিরু্র 
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মহাযজ্ঞ। মা'র শরীর-ত্যাগের কিছুকালের মধ্যে কনখলে মা আনন্দময়ী আশ্রমে নির্মিত হয়েছে 
সুদৃশ্য অতিরুদ্র মহাযজ্ঞ মন্দির। 


নৈমিষারণ্যে পুরাণ-মন্দির স্থাপনে অনুপ্রেরণা দিয়ে মা আমাদের দৃষ্টিকে সনাতন ভারতের 
সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক চেতনার দিকে নিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। মা একবার জানতে পারেন, 
নৈমিষারণ্য - যা নাকি পুরাণের উৎসস্থল — সেখানেই অষ্টাদশ পুরাণ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। অচিরেই 
মা'র নির্দেশে সব ক'টি পুরাণ সংগ্রহের পর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। গড়ে ওঠে পুরাণ-পুরুষের 
মন্দির । ১৯৭৫-এর মে মাসে যথোচিত মর্যাদা ও আড়ম্বরের সঙ্গে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-উৎসব 
হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহে পুরাণ-পুরুষের মূর্তি। এই পুরাণ পুরুষ হলেন সমগ্র পুরাণের ভাবসত্তার 
প্রতীক | যতদূর জানা যায়, পৃথিবীর আর কোথাও এ-ধরনের মন্দির নেই। 


নাম-সংকীর্ত্তন ও নামযজ্ঞের মাধ্যমেও মা চেয়েছিলেন অশান্ত fine মানুষকে 
পরম-পথের নিশানা দিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে নাম-সংকীর্তনে দিব্যোন্নাদ হতেন মা চেয়েছিলেন 
তার পুনরুজ্জীবন। চট্টগ্রামে, কক্সবাজারে, নবদ্বীপে কত বার নাম-সংবীর্তনের দল নিয়ে 
পথ-পরিক্রমা করেছেন তিনি। বস্তুত:, নামেই তার আনন্দ। নামই তার খাদ্য। লোকশিক্ষা ও 
লোক-কল্যাণের খাতিরে শ্রীচৈতন্যের মতোই মা চেয়েছিলেন, ঘরে ঘরে জনে জনে নামগানের 
আগ্রহ WES 1 দেহ ছাড়বার আগে মা যে উদাসজীকে বলেছিলেন, “নাম বাড়াও” — এ শুধু 
ব্যক্তিগত কথা নয়; উদাসজীকে উপলক্ষ্য করে আমাদের সকলের কাছে মা'র কথা। 


CMAN ভারতের চতুরাশ্রম-প্রথাকে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসকে মা 
শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বহুবার বলেছেন, ব্রন্মচ্য্যই হচ্ছে চতুরাশ্রমের ভিত্তি। ইদানীং এর 
বুনিয়াদ শিথিল হয়েছে বলে চরিত্র-গঠন বা প্রকৃত শিক্ষা অধিকাংশেই হয় না। অন্য আশ্রমগুলির 
আদর্শও ব্যর্থ হয়ে যায়। মা'র কথায়, “এক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অভাবেই আর সমস্ত আশ্রমগুলির 
নিয়ম ঠিক ঠিকভাবে পালন করা হয় না___বুনিয়াদ পাকা না হলে যেমন বাড়ি করা চলে ATI” 
তবে গৃহস্থদেরও আশার বাণী শুনিয়েছেন মা। বলেছেন, “গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও যদি তদ্জ্ঞানে 
সেবা করা যায়, তবে ঠিক ঠিক আশ্রমবাস mu" মা'র কথায়, “খষিপন্থায় গৃহস্থ আশ্রমের 
যাত্রায় চলার ব্রত নেওয়া। গার্হস্থ্য আশ্রমের আশ্রয় না নিয়ে পরমার্থ জীবন যাপন করা কঠিন।% 


খষিপন্থায় অর্থাৎ, সনাতন ভারতীয় আদর্শে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান ও চরিত্র-গঠনের 
উদ্দেশ্যেই বিদ্যাপীঠ ও কাশী আশ্রমে কন্যাপীঠের সূচনা I 


খষি-প্রদর্শিত পথেই ভারতের তথা সারা বিশ্বের মহত্তর FAS, মা আনন্দময়ী 
এ-কথা বার বার বলেছেন। তাই দেখি, বিভিন্ন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রতিনিয়ত তিনি 
লোকশিক্ষার উদ্যোগ নিতে ব্যাকুল, শাস্ত্রীয় বিধান পুঙ্থানুপুঙ্ব অনুসরণে সদা-সতর্ক। নরলীলায় 
অবতীর্ণা মা অসংখ্য শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভক্তদের ধন্য করেছেন। নাম যজ্ঞ, গীতা-জয়ন্তী, 
ভাগবত সপ্তাহ, সংযম সপ্তাহ, আশ্রমের ভিত্তি-স্থাপন ও নূতন মন্দির-প্রতিষ্ঠা, ধর্মশালার 
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দ্বারোদ্‌ঘাটন, কোটি জপ সমাপন উৎসব-__ কোথায় নেই মা! কোথাও তিনি সহাস্য ভক্তদের 
কুশল-সংবাদ নিচ্ছেন, কোথাও সৎসঙ্গে নানান্‌ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, আবার কোথাও স্তব্ধ 
অচঞ্চল ধ্যানগণ্ভীর; যেন এ-জগতের কেউ নন, বিশাল-বিপুল বিশ্ব-চরাচরের সকল দীপ্তি সংহত 
করে শ্বেতশুভ্র জ্যোতির্ময়ী। 


নরলীলায় ভারতকেই অবতরণভূমি হিসেবে বেছে নিলেন সাক্ষাৎ জগদীশ্বরী। ত্যাগহিতন্রতী 
ভারতের TRAM, প্রের নয় শ্রেয় বোধে উদ্দীপ্ত এ-দেশের কল্যাণ বাণী নতুন করে উচ্চারিত 
হল তাঁর কষ্ঠে। তিনি শ্রীমত্তগবদ্‌গীতা, রামায়ণ ও মহাভারতের মর্মবাণীকে এ যুগের বিভ্রান্ত 
পরিবেশে কালোপযোগী করে উপস্থাপন করলেন। Fem শ্রীভগবান অর্জুনকে 
বলছেন, — “‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।” অর্থাৎ, “কর্মেই তোমার অধিকার, কখনও 
ফলের আশা করো না!” মা বললেন, নিজ কর্তব্য করা-__ আশা না রেখে । মহাভারতে দেখি, 
যুধিষ্ঠির শেষ পর্যন্ত অর্জুনের গোত্র পরীক্ষিতকে রাজ্য দিয়ে দ্রৌপদী ও পাণ্ডব ভ্রাতাদের নিয়ে 
মহাপ্রস্থানে উদ্যোগী। শক্রনিধন ও বিজয়, আনন্দোল্লাস ও রাজ্যভোগ, পরাক্রম ও খ্যাতি তাকে 
রাজ-সিংহাসনে আবদ্ধ করতে পারল না। ভোগবাসনার মোহজাল অক্লেশে ছিন্ন করে পঞ্চপাগুব 
বেছে নিলেন মহান বৈরাগ্য ও কঠিন ত্যাগের পথ। এই ত্যাগ ও বৈরাগ্য রামায়ণেরও JAN | 
যে সীতা উদ্ধারের জন্যে এত যুদ্ধবিগ্রহ, প্রজানুরঞ্জনের খাতিরে রামচন্দ্র সেই সীতাকেই ত্যাগ 
করলেন, তার অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন; নিজের সুখভোগকে বড় করে দেখলেন না। শেষ 
পর্যন্ত সীতার পাতল-প্রবেশে এবং সরযূ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে রামচন্দ্রের দেহত্যাগে রামায়ণ-কথা 
সম্পূর্ণ। অর্থাৎ, ভোগ নয়, এখানেও ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহাগীত। 


নরলীলায় মা আনন্দময়ী এই গীতেরই উত্তরসাধিকা। বললেন, “তদ্বুদ্ধিতে কর্ম করা। 
দেশ-সেবা, FHA সেবা, বাল-গোপালের সেবা, পতি সেবা-_ তিনি যে বহু রূপে!” 
অন্যত্র মা'র অমৃত-বাণী, “শুভ মতি নিয়ে কর্ম করো, কর্মের ভিতর দিয়েই ধাপে ধাপে উঠতে 
চেষ্টা করো। সব কাজেই তাকে ধরে থাক।»..... “সংসার মাত্রই বন্ধন নয়, ইহাকে ভোগ 
করিতে গিয়া আমরা বন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছি” 


ভোগ-বাসনার সৃষ্টি কর্তৃত্ববোধ থেকে। “আমি মালিক’, “আমি করছি’ এই বোধ থেকে। 
ঠাকুর ЇЙ রামকৃষ্ণ একেই বলছেন, “আমি ও আমার এইটি অজ্ঞান 1°? লক্ষ্য করবার, মা 


না। বলছেন, “এই শরীরটার। এই শরীরটার আপন-পর NS) সব mper অর্থাৎ, 
тан! সর্বভৃতে যিনি ঈশ্বর দর্শন করেন, তীর 
জন | তারই এই সমদৃষ্টি লাভ করা সম্ভব। 


“দিশা বাস্যমিদং সৰ্বং যৎ কিথ্চ জগত্যাং জগৎ | 
তেন ত্যক্তেন SAN মা গৃধ: কস্যম্থিদ্‌ ধনম্‌॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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অর্থাৎ এই গতিশীল বিশ্বে যা কিছু চলমান বন্ত আছে তা ঈশ্বরের বাসের নিমিত্ত, মনে করবে। 
ত্যাগের সঙ্গে ভোগ করবে৷ কা’রও ধনে লোভ কোরো GTI 


মা আনন্দমরীর নরলীলায় দেখি, ছোটবেলা থেকে সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি 
সচেতন। গাছপালার সঙ্গে কথা বলছেন, খেলার ছলে বালি দিয়ে দেবমূর্তি গড়ে ভাবছেন, 
এখানেও ঈশ্বর। পরবর্তী কালে কত বিচিত্র ঘটনা! গাছেরা তাঁর কাছে নালিশ জানায়, সাপেরা 
সঙ্গ নেয়, পাথর তার স্বরূপ ধরে, TAHA দেবদেবী ও সাধু-তপন্বীরা আসেন কত সময়! 
এছাড়া, জলে স্থলে আকাশে বাতাসে সর্বত্র তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন। সন্দেহ নেই, 
যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরী, লোক-কল্যাণের খাতিরে এ তার এক লীলা। 


আবির্ভাব-ুহুর্ত থেকে পূর্ণজ্ঞানে স্থিতা এই লীলাময়ী। সাধারণকে ভারতীয় পরম্পরায় 
সংশিক্ষা দেবেন বলে তার কত কী ব্যবস্থা। যুগ যুগান্ত কাল ধরে ভারত-সংস্কৃতি জানিয়েছে 
বিবাহের আগে পর্যন্ত মেয়েদের গুরু তাদের পিতামাতা, আর বিবাহের পরে "ISI 1 মা আনন্দময়ীর 
জীবনকথা পর্যালোচনা করলে দেখি, তিনি আক্ষরিকভাবেই এ-নির্দেশ পালন করেছেন। খুব 
ছোটবেলায় আমাদের যা নির্মলার জননী মোক্ষদাসুন্দরী বলে দিয়েছেন, কিছু পড়বার সময় যেখানে 
কমা বা দাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে থামতে হয়। জননীর আদেশ, তাই নির্মলা এক নি:শ্বাসে 
পড়তে থাকতেন। এক নি:শ্বাসে পড়ে অতি কষ্টে শরীর বাঁকিয়ে দাড়ির কাছে গিয়ে নিঃশ্বাস 
ফেলতেন। এ যে তার জননীর আদেশ! এ সম্পর্কে মা নিজেই বলছেন, “ছোটবেলায় এ 
দেহের গুরু ছিলেন বাপ-মা। পরে যখন বিবাহ হইল তখন বাপ-মাই বলিয়া দিলেন যে, স্বামী 
গুরু |? 


একবার স্বামী রমমণীমোহন DTS (ভোলানাথ) মা'কে বললেন» “আমরা শাক্ত, তুমি 
সর্বদা “হরিবোল+ “হরিবোল+ বলো কেন? ইহা তো ভাল নয়।” এ-কথা শুনে মা বললেন, 
“তবে কি বলতে হবে? “জয় শিব-শক্কর+, “বম্‌ বম্‌ হর হর’ বলব”? ভোলানাথ ABE হয়ে 
বললেন, “হ্যা, উহাই বলিয়ো।» এর পর থেকে “জয় শিব-শঙ্কর’ নাম চলতে লাগল । 


এইভাবে মা আনন্দময়ীর নরলীলা অনুসরণ করলে দেখি, তিনি এ-যুগে ভারত-সাধনার 
মর্মবাণীকে নতুন করে উপস্থাপিত করলেন। বিশ্ববাসীকে দেখালেন ভারতের সাধনাই বিশ্বজগতের 
কল্যাণ ও মুক্তির সাধনা। “নান্য: পন্থা বিদ্যতেঅয়নায়” — এ ছাড়া পরমার্থ লাভের অন্য কোন 
উপায় নেই।* 


оаа E ЕЕЕ 
* শ্রী শ্ৰীআনন্দময়ী সংঘ, আগড়পাড়া শাখার উদ্যোগে ১৯৯৭-র ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত মহাজাতি সদনে 
জাতীয় আলোচনা-সভায় পঠিত। 
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ভারতের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মূর্ত বিগ্রহ SE মা 
—— 295099) গীতা ব্যানাজ্জী 


‘সংস্কৃতি’ বলতে আমরা কি বুঝি? ‘সম্যক্‌ কৃতি: = সংস্কৃতি’ অর্থাৎ যা মর্য্যাদিত ভাবে 
নীতিপূর্ণরূপে সুন্দররূপাকৃত-আচরিত হয়, তাই হল সংস্কৃতি। কার কৃতি? না মানুষের কৃতি। 
মানুষেই হল সৃষ্ট প্রপঞ্চের মধ্যে ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের মধ্যে বিবেক আছেঃ কোনটা 
ভাল, কোনটা মন্দ বিচার করার বুদ্ধি আছে, তাই সে মানুষ। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী মায়ের বাণী 
up মনের ইস আছে সেই তো মানুষ। মানুষ ঈশ্বরের প্রতিরূপ। মানব জন্ম সব জন্মের 
সেরা। ভগবৎ প্রাপ্তিই মানব জন্মের উদ্দেশ্য” | 


সুতরাং আমরা দেখতে পাই মানুষের অপূর্ব কৃতি = সভ্যতা, কৃষ্টি, সাহিত্য, সঙ্গীত, 
কলা প্রভৃতিকেই ‘সংস্কৃতি’ বলা হয়। 


ভারতের সংস্কৃতি আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে, তাই এককে বলতে 
গেলে অপরকে বাদ দেওয়া যায় না, একে অপরের পূরক। 


আধ্যাত্মিকতা কি? না ধর্ম। যে সকলকে ধারণ করে রয়েছে। “ধারণাত্ধর্ম: 1” শাস্ত্রে বলা 
হয়েছে “যতোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি: সধর্ম:”” অর্থাৎ যার দ্বারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় 
প্রকারেরই কল্যাণ সাধিত হয়, সেই ধর্ম। আত্মা পরমাত্মার মিলন সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায় রূপে 
পরিগণিত হয়ে আসছে সেই সনাতন ধর্ম। যে ধর্ম আচরণ করে মানুষ ইহলোক ও পরলোকের 
চির উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়; সেই চরম পরমকে লাভ করতে সক্ষম হয়; সেই 5999 
সত্যের পথ দিশারী হল ভারতের শ্রেষ্ঠ শাশ্বত আধ্যাত্মিকতা। ভারতের আধ্যাত্মিকতার মূল WAS 
হল বহুর মধ্যে এককে দেখা। 


ভারতের আধ্যাত্মিকতার গান গেয়েছে উদাত্ত কণ্ঠে উপনিষদ — 


“ঈশ্বাবাস্যমিদংসর্বং че, কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ | 
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধ: কস্যস্বিদ্ধনম্‌॥১॥৷ 
যন্ত সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি। 
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততোন বিজুগুক্সতে wll 
যশ্মিন্‌ সর্বানি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানত: ৷ m 
তত্রকো মোহ: ক: শোক একত্বমনুপশ্যত: 11411 

শ্রীশ্রী মা বলেছেন, 

“এক আত্মা বিশ্বব্যাপক। দুয়ের 255 নাই (যেখানে), AS, নিশ্চয়, 1” 
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যদিও জগতের সকল দেশেরই একটি নিজস্ব জীবন-যাপনের রীতি, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতা 
রয়েছে, তবে ভারতের মত এমন উদার বিশ্বজনীন সকলকালের সকল মানবের জন্য উপাদেয় 
= গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার নজির জগতে আর কোথাও নেই। 


ভারতের এই মহামহিমময় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীশ্রী মায়ের 
জীবনবেদের আলোচনাই হল আলোচ্য বিষয়। 


NY মায়ের কথা বলতে গেলে মনে হয় আমার এই ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মায়ের সম্বন্ধে বলার 
সামর্থ্য কোথায়? তাই মহাজনের আশ্রয় গ্রহণই শ্রেয়স্কর। 


একবার শ্রদ্ধেয় শ্রী হরিবাবা পরমবৈষ্ণব সাধক ও বহু বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রণেতা পণ্ডিত প্রবর 
শ্রী রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করেন। তীর বয়স ১০৮ বছর। শোনা যায় 
বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিদ্রা জয় করেছিলেন ও তার শ্রীমন্মহাপ্রভূর সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎকার ও 
কথোপকথন হত। শ্রীবিদ্যাভৃষণ মহাশয় শ্রীশ্রী মায়ের দর্শনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তার 
ইচ্ছাপূরণ করার জন্য হরিবাবা শ্রীশ্রী মাকে নিয়ে তাঁর কাছে যান। তিনি মাকে দেখেই বলে 
ওঠেন, “асч চিন্ময় মূর্ভি।” পরে তিনি লিখে একটি পত্র দেন। তাতে তিনি বলেন, “বেদে, 
উপনিষদে, রামায়ণে, মহাভারতে, অষ্টাদশ পুরাণে বিশেষত: শ্রীমস্তাগবতে যে পরমানন্দের নিত্য 
প্রশ্রবণ দেখতে পাওয়া যায়, তার সার সত্তার Јр নির্ধ্যাস মায়ের শ্রীমুখ-মণ্ডলের হাসির রেখায় 
প্রকাশ পায়।” 


শ্রীশ্রী মায়ের জীবনে মহাশক্তি মহামায়ার লীলাবিলাস আপনা হতেই লীলায়িত হতে দেখা 
যায়। মায়ের আবির্ভাব, শিশুকালের মধুর বাল্যলীলা, বিবাহের পর ভাসুরের গৃহে আদর্শ 
কুল বধূর রূপ, পরে পতিগৃহে পতিসেবা, সাধনার লীলাখেলায় এবং ভক্তমাঝে বিশ্বজননীর 
রূপ, সর্বত্রই এক অপূর্ব মাধুর্য্য, 91816, নীতি, মর্য্যাদায় পূর্ণতার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। 


সেখানে ইচ্ছা শক্তির দ্বারা কোন ক্রিয়াই সাধিত হয়নি। মায়ের শ্রী শরীরকে আশ্রয় করে 
যেন মহাশক্তি স্ব-ইচ্ছায় আপন খেয়ালে নানাবিধ খেলা খেলে গেছেন। 


আমরা যখন বলি মায়ের অবদান এই এই, বা কন্যাগীঠ, বিদ্যাপীঠ, হাসপাতাল এবং 
еә উন্নয়ন বা নৈমিষারণ্য আদি তীর্থের জাগরণ প্রভৃতি মায়ের দ্বারা বহু কল্যাণ সাধিত 
হয়েছে, তখন একদৃষ্টিতে দেখলে যদিও এ সমস্তর যথার্থতা রয়েছে, কিন্তু মায়ের স্বরূপের দৃষ্টিতে 
দেখলে সেখানে কোন ক্রিয়ারই প্রশ্ন আসে না। কারণ মায়ের কোন সংকল্প বিকল্প কিছুই ছিল 
না। মায়ের মধ্যে মনই ছিল না। সেখানে যে এক ছাড়া দুই-ই ছিল না। আবার বলতে হর 
সমস্তই মায়ের খেয়ালে অতি সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত রূপে সম্পন্ন AACR | তাই আমাদের উপনিষদের 
আশ্রয় নিতে হয়-_-তিনি পূৰ্ণব্ৰহ্ম রূপে PST নিরাকাররূপে অকর্তাঃ অতোক্তা। আবার সগুণ 
সাকার নারায়ণ রূপে তিনিই কর্তা, ভোক্তা, বিধাতা। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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যেমন সূর্যের উদয় হলে স্বত:ই অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনই আনন্দঘন পূর্ণ ব্রহ্ম যখন 
করুণা, প্রেম, দয়া, মৈত্রী, মানবতা এই মহনীয় গুণ সহ ঘনীভূত হয়ে স্বরূপে সাকারে মাতৃরূপে 
আসেন, তখন জগতে আনন্দ মন্দাকিনীর অমিয় নির্মল ধারা প্রবাহিত হবে এতে আর আশ্চর্য্য 
কি? 

মায়ের অপরূপ রূপমধুরিমায়, চলায়, বলায়, মধুর ব্যবহারে, নীতিপূর্ণ মর্যাদায় কি যে 
এক অপূর্ব সৌন্দর্য্মপ্তিত মহিমা ফুটে উঠত তা ভাষায় অবর্ণনীয় যাঁরা দেখেছেন, তারাই হৃদয়ঙ্গম 
করতে পারবেন। 


HP মার মধ্যে আচার্য্য বা গুরুরূপের প্রকাশ অতি বিরল। সকলের অতি আপনার 
অতিপ্রিয় স্নেহময়ী জননী রূপে অথবা পরমপ্রিয় বন্ধুরূপেই আমরা মায়ের দর্শন করে থাকি। 
তাই শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদি বলেছেন, “এই মা কে? যিনি বিদেশী, বিজাতি, সকলকেই নির্বিচারে 
আকর্ষণ করছেন? সকলেরই যিনি পরমপ্রিয় একান্ত আপনার জন, কে তিনি 2" 


শ্রীশ্রী মায়ের শিক্ষা দেওয়ার একটি নিদর্শন — 


শ্রীশ্রী মা কলকাতায় আগরপাড়া আশ্রমে আছেন। মা একদিন গঙ্গার তীরে বাগানে বসে 
আছেন। একটু দূরে মা দেখলেন দুইটি যুবক পকেট থেকে বিড়ির বাক্স ও দিয়াসলাই বের 
করে বিড়ি ধরাচ্ছে। মা তৎক্ষণাৎ তাদের কাছে গিয়ে হাত পাতলেন। মাকে দেখে তারা বিড়ি 
নিভিয়ে দিয়েছিল। তারা মনে করল মা তাদের কাছে পয়সা চাইছেন। তারা পকেট থেকে রুমাল 
বের করে বলল, “আমরা তো গরীব। আমরা আপনাকে কি দেব?” মা বললেন, “আমি 
তোমাদের কাছে পয়সা চাচ্ছিনা। এ যে দিয়াসলাই দিয়ে ধরাচ্ছিলে, তা আমায় দাও |?” তখন 
বিড়ির বাক্স ও দেয়াসলাই মার হাতে দিয়ে লজ্জায় দৌড়িয়ে পালিয়ে তারা প্রাণ বাঁচাল। যখন 
তারা দৌড়িয়ে কিছু দূর চলে গেছে, তখন মা কাউকে দিয়ে তাদের জন্য একটি মিষ্টির বাক্স 
পাঠিয়ে দিলেন। 


শ্রীশ্রী মা কখনো এটা খাবে না, ওটা খাবে না বলেন নি। কিন্তু বলেছেন, “যখন যা 
খাবে ভগবানকে নিবেদন করে খাবে। তাতে অখাদ্য কুখাদ্য খেলে একদিন না একদিন মনে 
হবে, “আমি এই অখাদ্য কুখাদ্য প্রাণের প্রাণ ইষ্ট দেবতাকে কি করে নিবেদন করব ?% তখন 
আপনা হতেই ভোজনে শুদ্ধতা এসে যাবে 1? 


একবার একজন অতিথি এসে একটি আশ্রম-কন্যার কাছে এক গেলাস জল চেয়েছিলেন। 
কাজের ব্যস্ততায় তার জল দিতে একটু দেরি হয়। অতিথিটি কারুর কাছ থেকে জল পান করে, 
চলে গেছেন। পরে মাকে কন্যাটি নিজের ভুলের কথা জানান। মা তাঁকে তখনই এক গেলাস 
জল নিয়ে তার বাড়ীতে দিয়ে আসতে বলেন। এমনই ছিল মায়ের শিক্ষা। 


গীতার CCO. In Pu ЧТ аа UY, uv OM TPE en ac — 


| 
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শ্রীশ্রী মা বলেছেন, “সাধন ভজন করবে, আর সব সময় সেবা দ্বারা শরীরটাকে চালনা 
করবে। নিষ্কাম কর্মেই চিত্তশুদ্ধি হয়। শরীরটাকে আরাম দিবে না। আরামেই ব্যারাম আসে। 
যথাশক্তি সেবা — মনে মুখে ঠাকুরের নাম, হাতে কাজ |”? 


শ্রীশ্রী মা যখন বলেন, “নামাজ যা কীর্তনও তা’, অথবা ‘হিন্দু’ মুসলমান সব ধর্মের 
এক ধারা, সব ধর্ম এক” তখন মায়ের জীবনে ও তদ্রূপে এই বাণীর স্বরূপে প্রকাশ দেখতে 
পাই। 


._ ঢাকাতে মুসলমান যুবককে শ্রীশ্রী মায়ের দরবারে হরিনাম সংকীর্তনে মাতোয়াড়া হতে 
দেখি, আবার ফকিরের কবরের সামনে ও নবাবজাদী প্যারীবানুর কাছে বিশুদ্ধ রীতিতে নামাজের 
প্রকাশ মায়ের মধ্যে দেখতে পাই। 


QI মায়ের শ্রীমুখ হুতে কত বৈদিক স্তোত্র মন্ত্রের প্রকাশ অজন্র ভাবে দেখতে পাওয়া 
যায়। শ্রীশ্রী মাকে একবার কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এত বৈদিক সংস্কৃত ভাষা অনর্গলভাবে 
শ্রীমুখ হতে নিঃসৃত হয়েছে, এত আরবী ফারসী ভাষার প্রকাশ এ কি করে- সম্ভব হয়েছে? 
YA মায়ের বাণীতে প্রকাশ পায়___ “যে মূল হতে সকল ভাষার সৃষ্টি, সেই স্বমূলে যে সব 
কিছুই সম্ভব হতে পারে।” 


একবার শ্রীশ্রী মা শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে হাসপাতালে দেখতে গেছেন। 
তাকে দেখে ফেরার পথে মা অতিদ্রুত গতিতে জেনারেল ওয়ার্ডে এক মুমুর্যু রোগীর কাছে গেলেন। 
দেখা গেল তিনি অতি ক্ষীণ কণ্ঠে “আল্লা আল্লা” বলে ভাকছেন। মা সচরাচর যেমন করে থাকেন 
তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত নিজের ন্সেহকোমল হাতে তাঁকে স্পর্শ করে তার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা 
দূর করে দিলেন। দুইটি ফল দিলেন। পরে শোনা যায় যে Gb রোগীটির সেদিনই মৃত্যু হয়। 
এ রোগীটির “আল্লা” বা ‘খোদা’ বলেই ডাকি অথবা ‘গড’ বা “Saas বলি আমাদের ডাক 
যদি সত্য হয় তবে মা অবশ্য সাড়া দেবেন। তারাগীঠের মৌলবী সাহেব মায়ের প্রেমগোপাল, 
তাই মাকে মস্জিদে নিয়ে বেদীতে বসিয়ে নিজের মুসলমান ভাইদের বলেছিলেন, “শ্রীশ্রী মায়ের 
কাছে এলে মুসলমান ধর্মের এতটুকু হানি হয় না। মার মধ্যে কোরাণের পবিত্র বাণীর প্রকাশ 
দেখা যায়৷”? 


মায়ের যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন গ্রামের বাইরে দূরে প্রান্তরে একটি শিবিরে সন্ধ্যা 
বেলায় দুইজন মেম সাহেব একদিন প্রার্থনা জানাচ্ছেন তাদের প্রিয় যীশুর কাছে। বালিকা মা 
খাল, বিল, জঙ্গল পেরিয়ে ঠিক এ সময়ে সকলের অলক্ষ্যে তাদের কাছে গিয়ে একটু দাড়িয়ে 
চলে এলেন বাড়ীতে। 


তাদের প্রার্থনাই কি মাকে অতদূর টেনে নিয়ে গিয়েছিল।? 
শিখদের গুরুনোয়ারাতেঞগলাকে ат হতে) দেহি Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


অনুরূপভাবেই বৌদ্ধ, জৈন ও পার্লীদের তদের উপাস্য রূপে SHEN মায়ের উপাসনা 
করতে দেখি। শ্রদ্ধায় অবনত হতে দেখি। 


HA মা কত সুন্দর করে ভক্তি পথের সন্ধান দিয়েছেন। শ্রীশ্রী মা বলেছেন, “যত 
চিত্ত শুদ্ধ হবে, তত কর্ম সুন্দর হবে। রাত্রিতে শোবার সময় তার নাম করতে করতে শোওয়া। 
দুনিয়া তো আজ আছে কাল নাই, সেবা ভাবে থাক। তিনি চোখ দিয়েছেন, দেখ একমাত্র 
তিনিই আপনার। হাত দিয়েছেন, তাঁরই সেবা কর। পা দিয়েছেন তারই পরিক্রমা কর। মন 
তারই সেবক। ভোজন কর তাঁরই আহুতি। সদা নাম করে এই ভাবনা কর যে তুমি যন্ত্র রূপে 
বা তার যন্ত্র, তিনি যেমন চালাবেন প্রার্থনা কর আমা দ্বারা যেন সব শুভ FAR হয়, সৎ 
চিন্তা হয়, আর সমস্ত কর্ম যেন তোমার সেবায় লাগে ।” 


শ্রীপ্তাগবতেও ত এই কথাই বলা হয়েছে — 


বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌকথায়াং 
হস্তৌচকর্মসুমনস্তবপাদয়োর্ন:। 

স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস জগৎ প্রণামে 
দৃষ্টি: সতাংদর্শনেহস্তভবতনূনাম।1১০,১০.১৮ 


এই যে আজ চতুর্দিকে দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, হাহাকার দেখা দিচ্ছে এর থেকে মুক্তির 
উপায় শ্রীশ্রী মা বলেছেন = 
“তার শরণ না নিলে জ্বালা নিবারণের রাস্তা কোথায় 2” 


শরণাগতি সম্বন্ধে শ্রীশ্রী মা বলেছেন, “ভগবানের উপর নির্ভর করে সমস্ত কাজ করা। 
সত্য স্বরূপ, সুখস্বরূপ একমাত্র ভগবানই। তার উপর নির্ভর, কেবল তার উপর ভার দেওয়া। 
তার নাম করা। যে অবস্থায় থাকা তাঁকেই ডাকা। তার উপর সব ছেড়ে দেওয়া। ভগবান যা 
করেন সব মঙ্গল। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায়ই সব হয়ে থাকে। মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য অবিচারে তাঁকে 
ডাকা। সর্ববিষয়ে তার উপর নির্ভর। তার চরণ স্মরণ সর্বক্ষণ। যার সব তাঁকে ডাকা সর্বক্ষণ!” 


আমরা দেখতে পাই যে, যাঁর যেদিকে রুচি, তিনি সেইদিক হতেই মার কাছে এসে 
সার্থকতা লাভ করেছেন। তাকে মা সেদিক থেকেই উন্নয়নের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তারাও 
মার আশীবর্বাদে নিজেদের পথে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছেন। 


মায়ের পৃত সান্নিধ্যে এসেছেন সাধুসস্ত, মোহস্ত, জ্ঞানী গুণী সুধীজন, রাজনায়কগণ, 
নানাবিধ কলাবিদ এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে আর্তগীড়িত জন। সকলেই মার আনীবর্বাদ পেয়ে 
ধন্য হয়েছেন। 


ভারতীয় সংস্কৃতি, সাহিত্য মাধ্যুমে পাসনা করে 
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আসছে, ভারতের আধ্যাত্মিকতা যে চির আনন্দঘন চিদ্ঘন পরম তত্ত্বের অর্চনা করে আসছে 
তারই মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন শ্রীশ্রী মা। 


DMN মায়ের SA হতেই মায়ের স্বরূপ পরিচয়ের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। একবার 
তারাগীঠে শ্রীশ্রী মা নিজের ঘরে বিশ্রাম করছেন। একটি অপরিচিত লোক এসে প্রশ্ন করলেন, 
“মায়ের নাম কি? মায়ের বাড়ী কোথায় 2" ইত্যাদি। কিছু পরে ভদ্রলোকটি চলে যাওয়ার পর 
মা বাইরে এসে মধুর হেসে বললেন, “কে এই শরীরের নাম বাড়ী ইত্যাদির কথা জিজ্ঞাসা 
করছিল? এই শরীরের আপন খেয়ালে এই উত্তর গুলি আসছিল, “অব্যক্তধাম, স্বরূপগ্রাম, 
সচ্চিদানন্দ ঘনশ্যাম নাম।” 


শ্রীশ্রী মা feeder নিরাকার সদ্রূপে অসীম অব্যক্তধামেই বিরাজ করেন। আবার যখন 
সগুণ সাকার রূপ ধারণ করেন, তখন সীমার মধ্যে আসেন তাই স্বরূপ AT আর মায়ের 
নাম কি? সচ্চিদানন্দ ঘনশ্যাম নাম। 


আনন্দঘন রূপে যে তিনিই এক মাত্র বিরাজ করছেন। 


তাই তো উপনিষদে বলা হয়েছে, “আনন্দো ব্রন্দমেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খন্বিমানি 
ভূতানি SACS | আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। আনন্দংপ্রয়ন্ত্যভি সংবিশস্তীতি।” 


আমাদের জীবনেও নেমে আসুক সেই চির আনন্দের ঝরণা ধারা, মায়ের চরণে এই 
প্রার্থনা জানাই। i 


ও তৎ সৎ। 
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আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা 


(ত্রয়োদশতম প্রকাশ) 


ধবলচীনায় নামযজ্ঞ 

ভীমপুরায় শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রমে যে বছর দুর্গাপূজো হোল, কয়েকবছর আগে, 
সেই বার ধবলচীনা আশ্রমের অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী শাস্তিব্রতর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল» ধবলচীনা 
আশ্রমে একবার নামযজ্ঞ করা যায় কি না। শাস্তিব্রতর উৎসাহই বেশী। বিশদভাবে আলোচনা 
হয়েছিল। আমরা অনেক সময়ই এই সিদ্ধান্তে আসি, ‘ও হয়ে যাবে?। এটা একটা গৌঁজামিলের 
সিদ্ধাত্ত। কিন্তু TIS শান্তভাবে বলল, “অনেক নামযজ্ঞ তো করেছেন, ওখানে যেমন নামযজ্ঞ 
হবে, সেরকম আগে কখনো হয়নি৷’ 


আগে কখনো হয়নি, এরকম নামযজ্ঞ তো হবেই। কারণ ছ হাজার ফুট উঁচু ধবলচীনা 
পাহাড়ের আশ্রমে জল নেই, ঝরণা নেই, বিজলি বাতি নেই, থাকবার জায়গা নেই, মন্দির 
নেই, লোকবল নেই, দুগ্ধবতী গাভী নেই, দোকান বাজার তো নেইই। একশত ফুট নীচে ঝরণার 
জলের বড় আধার আছে। আশ্রমে অতি কষ্টে তিন চার জন থাকা যায়। কয়েক শত ফুট নীচে 
ধবলচীনা গ্রামে একটা ডাকবাংলো আছে, সেখান থেকে চড়াই পেরিয়ে আশ্রমে পৌঁছতে আমাদের 
মত লোকেদের দেড় ঘন্টা লাগবে। মায়ের ঘরটি খুবই ছোট। খোলা আকাশের নীচে উন্মুক্ত 
নাটমন্দির। আর নীচে ধবলচীনা গ্রামে দু'একটা ছোট্ট দোকান আছে। 


আরও আছে। চারিদিকে প্রচুর জঙ্গল আছে। সন্ধ্যার পর ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে 
বসে থাকতে হবে, কারণ তখন মাঝারি আকারের চিতাবাঘ প্রায়ই আসে। ছাগল, ভেড়া, বাছুর, 
কুকুর, যা পায় নিয়ে চলে যায়। বিকেলের দিকে একবার গ্রামের একটি শিশুকেও নিয়ে চলে 
ORR! আশ্রমে একটা কালো কুকুর থাকত, তাকেও নিয়ে গেছে। 


SISA একজন ব্রহ্মচারী থাকে। আশ্রমের চৌহন্দির মধ্যে অনেক ফুল আছে, প্রচুর 
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ধবলচীনা আশ্রমের এই বিস্তৃত বিবরণের সারাংশ হল, শাস্তিব্রতের কথায়, “এখানে যেমন 
নামযজ্ঞ হবে, সেরকম আগে কখনো হয়নি।” যাই হোক, শেষ AE মাকে স্মরণ করে নামযজ্ঞের 
দিন ঠিক করলাম ১৯৯৬ সনের ২রা অক্টোবর। ১লা অক্টোবর নামযজ্ঞের অধিবাস। ২রা অক্টোবর 
মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে সারা দেশেই ছুটি, অতএব যদি সামান্য কিছু জনসমাগম হয়, এই আশায় 
а দিনটি স্থির করলাম। 


মায়ের আশ্রমে মায়ের কাছে যাওয়া, অতএব যাত্রায় কোনও Ay হওয়ার প্রশ্নই ওঠে 
না। আমরা দলে ছিলাম আটজন। তরুণ ঠাকুর, চিত্রা ঠাকুর, গায়ক জয়ন্ত পাঠক, মাতৃভক্ত 
শুভ্রকান্তি ভট্টাচার্য্য, ছোট পুত্র বাদশা, পুত্রবধূ AGA, পদ্মা ও অত্র লেখক। আমরা আলমোড়া 
পৌঁছে একটা দিন বিশ্রাম করলাম। ব্রহ্মচারী যোগানন্দর পরিচালনায় চমৎকার সৎসঙ্গ ও কীর্তন 
হোল আমাদের আশ্রমে | যোগানন্দ আমাদের জন্য অতিথেয়তার কোনো ক্রটিই রাখেনি। 


SAA MBAS (বর্তমানে সন্ন্যাসী) ধবলচীনার নামযজ্ঞের প্রস্ততি-পবর্ব আলমোড়াতেই 
শুরু করে দিয়েছিল কয়েকদিন আগে থেকেই। চাল, ডাল, তেল, ঘি, মশলাপাতি, মিষ্টি, ফল 
মূল, সবজি, নামযজ্ঞের জিনিসপত্র, যাবতীয় সব কিছু জিপে করে নিয়ে গিয়ে ধবল্লচীনা আশ্রমে 
জমা করছিল। শাস্তিব্রতর উৎসাহ দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। নামপিপাসু এবং নামের 
কাঙ্গাল না হলে এমনটি সম্ভব AT! ৩০শে সেপ্টেম্বর শাস্তিব্রত জিপে ধবলচীনা চলে গেল 
অবশিষ্ট জিনিসপত্র নিয়ে। বলে গেল, ১লা অক্টোবর অর্থাৎ পরদিন এ জিপটিই আমাদের জন্য 
আলমোড়া আশ্রমের গেটের সামনে ভোরবেলাতেই অপেক্ষা করবে। আমাদের আটজনকে 
ধবলচীনা গ্রামে নিয়ে যাবে। এখান থেকে চড়াই শুরু AAI 


চিতাবাঘের থাবা, খাড়া চড়াই, নির্জলা ASS আশ্রম, এসবের জন্য একটু আতঙ্কিত 
হচ্ছিলাম। কিন্তু দশগুণ বেশী আতঙ্কিত হচ্ছিলাম একটি মাত্র চিন্তায়, মাত্র আটজনে নামযজ্ঞ 
করব কি করে, বিশেষত: উদয়াস্ত নামই বা রাখব কি করে। বোকার মত চিন্তা করে করে 
হয়রান হচ্ছি, অথচ আমাদের জীবনে যেটি একমাত্র শুভচিন্তা, সেইটিই ভুলে বসে আছি। 
সেটি হোল, “মা আছেন, কিসের চিন্তা?” অতএব মায়ের চিন্তা মায়ের উপরেই থাকুক। “যা 
হয়ে যায়৷’ 


ধবলচীনা গ্রামের লেকে মোহন সিং। জিপগাড়ীটি তারই। এত ভদ্র, সৌম্য ট্যাক্সি ড্রাইভার 
সচরাচর পাওয়া যায় না। ওর জিপে আমরা আটজন আলমোড়া আশ্রম থেকে রওনা হয়ে ধবলচীনা 
গ্রামে গিয়ে নামলাম। স্থানীয় পাহাড়ী লোকেরা আমাদের সমস্ত মালপত্র হাতে ও কাধে নিয়ে 
আশ্রমের উদ্দেশ্যে চড়াই উঠতে লাগল। স্কুলের ছেলেরাও ছিল। পরে জেনেছিলাম আশেপাশের 
পার্বত্য গ্রামে শ্রীশ্রী মায়ের নামে তিনটি স্কুলে পড়াশুনা চলছে। পাহাড়িয়া ছেলেদের দ্রুত 
চড়াই পেরোনোর সঙ্গে আমরা কোলকাতার ভাতে-মাছে-মানুষ বাঙালীরা পারব কেন? ওরা 
অনেক আগেই আশ্রমে পৌঁছে গেল। 
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মায়ের ঘরের সামনে খোলা আকাশের নীচে মঞ্চ তৈরি হোল। প্রচুর ফুলের সাজে নামযজ্ঞর 
মঞ্চ সুশোভিত হয়ে উঠল। বিকেলে মঞ্চের সামনে পুজা শুরু হোল ! ওদিকে দূরে হিমালয়ের 
বরফাবৃত পবর্বত-বলয় মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। অধিবাসের গান শুরু হোল। আমরা যখন খুবই 
উচ্চগ্রামে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলিয়ে গান করছি, “গৌর এসো হে, মাকে সঙ্গে নিয়ে 
আসতে হবে হে’, “ঠিক তখনই অলৌকিকভাবে যেন কারুর হাতের পরশে পাহাড়ের চূড়াগুলো 
থেকে মেঘের আবরণ সরে গেল। সাদা বরফের পাহাড়ে সূর্য্যান্তের শেষরাগ» মনে হোল অতি 
সুন্দর বর্ণচ্ছটায় প্রকৃতিকে দিব্য ও স্বর্গীয় করে তুলেছে। পাহাড়ের বরফ-চূড়ায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে 
মা যেন স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন। অধিবাসের গান যে আমন্ত্রণের গান। ভক্তদের আকুল ডাকে 
নামযজ্ঞের আমন্ত্রণে মা সাড়া দিলেন। 


ব্রহ্মচারী যোগানন্দ ও শাস্তিত্রত বলল, “মঞ্চের মোকামের পাকা কলা রাত্রে বন্য শুয়োর, 
হরিণ, খরগোশ, এরা খেয়ে ফেলবে 1” সন্ধ্যার পর চিতাবাঘের ভয়ে ঘর থেকে তো বেরোনোর 
উপায় নেই। হরিণ খরগোশ তাড়াবে কে? কিন্তু ভোরে ওঠে দেখলাম, কলাগুলো অক্ষতই 
আছে। অখণ্ড প্রদীগও জ্বলছে । অতএব, “মা আছেন, কিসের চিন্তা?’ 


শান্তিব্রতর ঘরের সামনের বারান্দায় দুধ, দই, ফল ও ফুল রাখার জন্য পাত্র ও ডালা 
ইত্যাদি রাখা ছিল। দূর দূরাস্তর থেকে স্কুলের ছেলেমেয়েরা, তাদের পিতামাতা ও আতস্মীয়েরাঃ 
স্কুলের মাষ্টার মহাশয়েরা ভোর বেলা থেকেই (২রা অক্টোবর) দলে দলে আসতে শুরু করল। 
তারা দুই পাঁচ অথবা সাত কিলোমিটার দূর থেকে এসেছে। কেউই কিন্ত খালি হাতে আসেনি। 
বাড়ীর দুধ অথবা ফুল অথবা কলা আপেল ইত্যাদি বারান্দায় রাখা পাত্রে বা ডালায় সবাই ঢেলে 
দিচ্ছে। সব ডালা পাত্রই উপছে উঠল সকাল দশটার মধ্যেই। আমরা বিস্ময়ে বাক্যরহিত হয়ে 
গেলাম। এমন ঘটনা কখনো দেখিনি বা শুনিওনি। পুরো ঘটনাটাই শাস্তিত্রত গোপন রেখেছিল 
এবং গতকাল বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করেনি। শান্তিব্রতর এই ব্যাবস্থাপনাটুকু অভূতপৃবর্ব এবং 
অনন্যসাধারণ। নামযজ্ঞের উপর শ্রীশ্রী মায়ের কৃপাবর্ষণ তো আছেই, থাকবেও | 


স্থানীয় পার্বত্য লোকেরা, স্কুল ও ইন্টার কলেজের ছেলে মেয়েরা পূরব্বে কখনো নামযজ্ঞ 
দেখেনি এবং ‘হরে কৃষ্ণ’ নাম কখনো শোনেনি। ভোরবেলা থেকে অন্তত: একশ ছেলেমেয়েকে 
+ তরুণ ঠাকুর ও জয়ন্ত পাঠক “হরে কৃষ্ণ’ নাম সুর ও তালের সঙ্গে গাইতে শেখাতে লাগল। 
তাদেরকে একটি মাত্র সুর গাইতে শেখানো হোল। বেলা সাড়ে নটা নাগাদ ছেলেমেয়েরা মঞ্চ 
ঘুরে ঘুরে নাম করতে শুরু করল, সেই একই সুরে । মাঝে মাঝে নিজেরাই দল পাল্টাতে লাগল। 
ওদেরকে বলা হয়েছিল, বেলা তিনটা নাগাদ নাম থামাতে হবে এবং বিকেল সাড়ে চারটের 
মধ্যে নামযজ্ঞ সম্পূর্ণ করা হবে। কারণ, সন্ধ্যের আগে সকলকেই যার যার ঘরে ফিরতে হবে! 


কিন্ত রসময়ী মায়ের কৃপায় সে এমনই একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটল, যা আগে কোনো নাময্জেই 
দেখা যায়নি। 
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কোলকাতায় এবং অন্যান্য অনেক জায়গাতেই নামযজ্ঞের দিন বেলা শেষে আমরা ঘন 
ঘন ঘড়ি দেখতে থাকি, কখন নগর সংকীর্ত্তনে বেরোনো হবে। অর্থাৎ অখণ্ড নামটি কতক্ষণে 
থামানো হবে | আর এই ধবলচীনার প্রথম নামযজ্ঞে বেলা তিনটের সময় অনেক অনুরোধ উপরোধেও 
ছেলেমেয়েদের নাম থামানো গেল না। নামরসে ওরা এমনই মজেছে যে ওরা উন্মাদবৎ, চিন্তাশূন্য, 
ভয়ভাবনাহীন, সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। যেন মহাপ্রভু স্বয়ং এদের মধ্যেই বহু হয়ে উদ্দাম 
নাম করছেন। আর আমাদের পক্ষেও জোর করে নামটা থামানো উচিত নয়। ফল হোল এই, 
নামযজ্ঞ শেষ হতে হতে গোধূলি পেরিয়ে প্রায়ান্ধকারের ছায়া নেমে এলো। কিন্তু কারুরই কোনো 
ভ্রুক্ষেপ নেই। আশ্রম প্রাঙ্গণ এখনো লোকে লোকারণ্য। কোলকাতায় চিতাবাঘ নেই, তবু আমরা 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাম থামাতে ব্যস্ত হই। আর এখানে এদের নির্বিকার ভাব দেখে মনে 
হচ্ছে চিতাবাঘ যেন অধুনা বিরল প্রাগৈতিহাসিক জন্ত। অন্ধকারের মধ্যে, হয়তো টর্চ হাতে, 
যাবে। “মা আছেন, কিসের চিন্তা?” 


এটি যেমন একটা অতিশয় আশ্চর্যজনক ঘটনা, তেমনই অদ্ভুত ঘটনা হোল, নামযজ্ঞ 
শেষ হতে না হতেই প্রশ্ন শুরু হোল, “আবার উৎসব কবে হবে? এর জবাব কি আমরা 
দিতে পারি? শ্রীশ্রী মায়ের খেয়াল দিতে পারে। উৎসব তো হয়েছে বিরাট, সুপরিকল্পিত, 
সুপরিচালিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সব্রবোপরি মাতৃকৃপাপ্রাপ্ত। দ্বিপ্রহরে প্রসাদ পেয়েছিল প্রায় আটশ 
জন। গ্রামের লোকেরা নিজেরাই সবকিছু করে নিল। প্রসাদ ছিল খিচুড়ি, আমসি বা আমচুরের 
চাটনী ও CRETE পায়েস। মালসা ভোগও হয়েছিল চমৎকার । শ্রীশ্রী মায়ের জন্য অন্নভোগ 
তো BAS) কোলকাতার আমরা মাত্র আটজন অশেষ চিন্তায় পড়েছিলাম, শুধু নাম তো নয়, 
নামযজ্ঞ কিভাবে হবে? কিন্তু আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা আছেন। ধন্য আটশ পাহাড়ী ভক্ত, 
যারা বিরাটভাবে নামের যজ্ঞ করল, যারা কেউই খালিহাতে আসেনি, যাদের নাম বৈকালে 
সময়মত থামানো গেল না, অন্ধকারে চিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারকেও যারা ভয় পায় না, নামযজ্ঞের 
উৎসব শেষ হয়ে গেল বলে যাদের মন অতিশয় ভারাক্রান্ত, আবার কবে উৎসব হবে বলে 
যারা এখনই ব্যাকুল, সেই আটশ পাহাড়ী নামপ্রেঘী ভক্তদের আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রণাম, প্রীতি 
ও শুভেচ্ছা জানাই । শ্রীশ্রী মা ওদের সবিশেষ মঙ্গল করুন। 
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“মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী’ ভিন্ন অন্য গ্রন্থেও শৃক্তি-ন্বরূপা দেবীর Gaia প্রকাশ আছে। আছে 
তার অসুর নিধনের কথা। 

দ্বিজ মাধব তার ‘মঙ্গলচণ্ডীর গীত’ রচনা করেছেন ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ বোড়শ শতাব্দীর 
শেষার্ধে। এই গ্রন্থে দেবীর মঙ্গল-অসুরকে বধ করার বৃত্তান্ত রয়েছে। কিন্তু প্রথমেই প্রশ্ন মঙ্গল-অসুর 
নামটি নিয়ে। অসুরের নাম মঙ্গল হয় কিরপে? 

দু’ভাবে এই নামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায়। প্রথমত, মঙ্গল-অসুর শব্দটিকে মধ্যপদলোগী 
কর্মধারয় ধরে নিয়ে অর্থ করা যায় মঙ্গল-বিরোধী-অসুর, সে ক্ষেত্রে দেবী আমাদের যতকিছু 
মঙ্গল বিরোধী তামসিকতাকে নাশ করেন। অন্যভাবেও “মজগল-অসুর” কথাটির ব্যুৎপত্তি 
‘অমঙ্গল-অসুর’, “Pay উপর অধিক শ্বাসাঘাত পড়ায় পূর্বের ‘অ’টি লুপ্ত হয়ে গেছে, যেমন 
‘অলাবু’ শব্দটির ক্ষেত্রে ‘অ’ উঠে গিয়ে হয় লাবু লাউ। যাই হোক্‌ এই মঙ্গল-অসুরকে দেবী 
কিভাবে বধ করলেন তা দেখা যাক্‌। 


‘মঙ্গলচণ্ডীর গীতে রয়েছে, মঙ্গল দৈত্য হিমালয়-শিখরে যেখানে শিবের বাস, সেখানেই 
TO তপস্যায় বসূলে। শীতের সময়ে সে জলের মধ্যে থেকে শিবের ধ্যান করে, TCT ধ্যান 
করে চতুর্দিকে আগুন জ্বেলে। শেষ পর্যন্ত শিব ABE হয়ে তাকে বর দিতে চাইলেন। খুশিতে 
নেচে উঠে মঙ্গল-অসুর বর চাইলে স্বর্গরাজ্য। তথান্ত, শিব সেই বরই দিলেন। 


মঙ্গল-অসুর স্বর্গরাজ্য অধিকার করে দেবতাদের উপর ভয়ঙ্কর নির্যাতন করতে লাগলে, 
দেবনারীদের করতে লাগলে অপহরণ। তাতে দেবতারা উত্যক্ত ও স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের 
রা দেবতাদের ace әйт সখা রর 
Я বললেন-___চলুন সকলে র কাছে যাই, তিনিই এ বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন। 
m রিপা দিলেন চণ্তিকার কাছে অনুরোধ জানানোর 

জন্য। চাণ্ডকার কাছে গিয়ে দেবতারা মঙ্গল-অসরের 5 
m E অসুরের জন্য তাদের দুর্দশার কথা নিবেদন করলে 

‚ দেবরাজ না কর ক্রন্দন। 

বধিতে চলিল আঙ্গি সেই দুষ্ট জন ॥ 

(মঙ্গলচণ্ডীর গীত, পৃ. ১৬) 


দেবী ক্রোধে রক্তলোচন হয়ে মাতৃকাদের 
র আহ্বান করলেন। দেবীর আহ্বানে ব্রহ্মাণী 9949, 
পরিধান করে কমগুলু নিলেন, বৈষ্ণবী গরুড়ে চড়ে শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করলেন, কৌমারী 
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রক্তবস্ত্র পরিধান করে ময়ূরে চড়লেন শক্তি-অস্ত্র নিয়ে, বারাহী খড়া ধারণ করে প্রস্তুত হলেন, 
নারসিংহী প্রখর নখর উন্মোচিত করলেন। ইন্দ্রাণী শোভিত হলেন হস্তির উপর, মহাভীমা বজ্র 
নিলেন, আর মাহেশ্বরী দেবী বৃষে আরোহন করে শূল অস্ত্র নিয়ে চললেন। সকলে চণ্ডিকার 
সঙ্গে চললেন মঙ্গল-অসুরকে পরাস্ত PATS | 


মঙ্গলও খবর পেয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলো। তুমুল যুদ্ধ সুরু হলো অসুরের সঙ্গে দেবীর। 
মাতৃকারা দেবীর সাহচর্য করে মঙ্গল-অসুরের সৈন্য-সামস্ত, রথ ও হাতী সব ধ্বংস করতে 
লাগলেন। দেবী অসুরের প্রচণ্ড চাপড়েও স্থির থেকে চক্রে তার মাথা কেটে ফেল্লেন। দেবতারা 
তখন BS করলেন — 
জয় জয় জয় দুর্গা সর্ব з খণ্তী। 
মঙ্গল দৈত্য বধি মাতা হইলা মঙ্গলচণ্তী ৷৷ 
(তদেব, পৃ. ১৯) 


পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র ‘গৌরীমঙ্গল’ লিখেছেন ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে । এই গৌরীমঙ্গলে দেবীর 
কোনাসুর বধের কথা আছে। কোনাসুর তার আসুরিক বলে স্বর্গরাজ্য দখল করে নেয়। AAAS 
দেবগণ তাই পর্বতনন্দিনী দেবীর কাছে গিয়ে তাদের দুর্দশার কথা জানান। তার উত্তরে দেবী 
বলেন — 
এই কুমারীর বেশে যাইয়া কোনার দেশে 
মায়া করি নাশিব অসুরে ॥ : 
(গৌরীমঙ্গল, ড: বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত, পৃ. ৩৯) 
সত্যিই দেবী কুমারীর বেশে গেলেন কোনার নগরে | রাজা কোনা তাকে সসম্মানে সিংহাসনে 
বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন--“কহ মাতা কি কারণ/আগমন আমার ভুবনে ।” ভগবতী উত্তরে 
বলেন-___“আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে তোনার রাজ্যে এসেছি ভোজন FAC! কোনা বলে, 
তুমি যত চাও খেতে পারো, আমি তোমার প্রার্থিত সামগ্রী জোটাবো।” দেবী এক নাগাড়ে 
খেতে আরম্ভ করলেন, কোনা খাদ্য জোগান্‌ দিতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত সৈন্য-সামস্ত দেবী 
খেয়ে ফেললেন, তবু তার ক্ষুধা মিটলো না। তখন অনেকটাই বিরক্ত হয়ে কোনা অসুর 
বললে-___ “এখন একমাত্র আমিই বাকী আছি, খাও গো আমার মাথা/ CAT হয় তোমার ROR 1? 
তদেব, পৃ. ৩৯। “শুনিয়া কোনার বাণী কুদ্ধা হঞা নারায়ণী কোনাসুরে করিল Cere |” (তদেব, 
পৃ. od) | 
বাহু সব সময়ে ч বা শক্তির প্রতীক। সুতরাং পুরাণগুলিতে দেবীর বাহুর যে সংখ্যা 
আছে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 
rron চণ্ডী’তে দেবী প্রথম চরিত্রে মহাকালী। সেক্ষেত্রে তিনি দশভুজা, দশটি অস্ত্র 
দশ বাহুতে নিয়ে মধু-কৈটভ অসুরদ্বয়কে নিধনের জন্য যোগনিদ্রাভিভূত ভগবান বিষ্ণুকে যোগনিল্লা 
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দ্বিতীয় বা মধ্যম চরিত্রে দেবী харт! তিনি মহিষাসুরকে বধকালে অষ্টাদশ বাহু ধারণ 
করেছেন। আর উত্তর চরিত্রে বা তৃতীয় চরিত্রে দেবী মহাসরস্বতী __ অষ্টভুজা। এ চরিত্রে তিনি 
চণ্ড-মুণ্ড, শুম্ভ-নিশুম্ভ, রক্তবীজ প্রভৃতি মহাবল অসুরকে বধ করেছেন। 


এখন প্রশ্ন — মহিষাসুর বধকালে দেবী যখন অষ্টাদশ ভুজা, তখন বাংলায় দেবী দশভূজা 
কেন? কবি ও স্মার্ত বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে দেবীর দশতুজা-সূর্তির বর্ণনা আছে। 
মৎস্য পুরাণ’ থেকেই বিদ্যাপতি গ্রহণ করেছেন কাত্যায়ণী দশভুজার মূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের 
রূপের অনুকরণে সৃষ্ট। মাথায় জটাজুট, অর্ধন্দ্র শিরোভূষণ, তিনটি আয়ত লোচন, মুখমণ্ডল 
পদ্ম ও চাঁদের মত সুন্দর। দেবীর গাত্রবর্ণ অতসী ফুলের ন্যায়, তার দাঁড়াবার ভঙ্গিও অতি চমৎকার। 
সর্বালংকারভূষিতা দেবীর সুন্দর দস্তপংক্তি, তীর স্তনযুগলও сатте | ত্রিভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে তিনি 
মহিষাসুরকে মর্দন করছেন। দেবীর দশহাতে দশটি আয়ুধ। দেবীর নিচে ছিন্নশির মহিষ, তার 
গলা দিয়ে বার হচ্ছে খড়গপাণি এক দানব। এই দানবের বক্ষস্থল ডান হাতের "p দিয়ে বিদ্ধ 
করছেন দেবী, বাঁ-হাতে মুঠি করে ধরেছেন দানবের কেশগুচ্ছ। রক্তে দানব দেহ, প্লাবিত হয়ে 
যাচ্ছে। নাগপাশ তাকে বেষ্টন করে রয়েছে। ঠিক যে PS আমরা দুর্গা পূজায় প্রত্যক্ষ করি 
তাই যেন বর্ণনা করেছেন বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা ধীর সিংহের রজত্বকালে অর্থাৎ 
১৪২৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজসভায় qu হন, আর শিবসিংহের মৃত্যুর ৩২ বছর পরে অর্থাৎ ১৪৩৭ 
খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তা হলে এই ১৪২৯ খ্রিষ্টাব্দে থেকে ১৪৩৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে 
বিদ্যাপতি রচনা করেন দুর্গা-পৃজা-বিধি “দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী।ঃ 


একটা মত বাঙ্গালীরা নাকি বিদ্যাপতির “দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র অনুসরণে দুর্গাপূজা-পদ্ধতি 
নির্মাণ করে নিয়েছে। বাংলার স্মার্ত রঘুনন্দন এ বিষয়ে কিছু ক্রটি ধরেছেন। বিদ্যাপতি পঞ্চদশ 
শতকের তৃতীয় দশকে ছিলেন বর্তমান। কিন্ত তারও আগে আবির্ভূত কবি কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে 
জলে সেক্ষেত্রে বাঙ্গালী বিদ্যাপতিরও পূর্বের কৃত্তিবাসকে কি অনুসরণ 
রনি? 


তাছাড়া, বিদ্যাপতির পূর্বের অন্য গ্রন্থেও দশভুজা দুর্গার কথা রয়েছে। “কালিকাপুরাণে'র 
৬০ তম অধ্যায়ে রয়েছে — রম্তাসুরের তপস্যায় ASE হয়ে মহাদেব তিনকল্পে তার BATH মহিষাসুর 
রূপে জন্ম গ্রহণ করেছেন। প্রথম কল্পে দেবী অষ্টাদশভুজা Caper রূপে (মহালক্মীরূপে?), 
দ্বিতীয় কল্পে বোড়শতুজা ভদ্রকালী রূপে (চণ্ডীর অষ্টভুজা মহাসরস্বতী রূপে?) আর তৃতীয় কল্পে 
দশভুজা দুর্গারূপে মহিষাসুরকে সংহার করেছেন। 


এই ‘কালিকা পুরাণ'ও দু্ামূর্তি পরিকল্পনায় সাহায্য করেছে। 


মনে হয় আসল কথা এই, দুর্গাপূজা বিদ্যাপতির বহু পূর্ব থেকে মিহিলায় প্রচলিত ছিল। 
বাঙ্গালী কৃত্তিবাসেরও 091 সেই প্রচলিত ধারায় দুর্গামূর্তি পরিকল্পনা ও দুর্গাপূজা বিধি বাংলায় 
চলে এসেছে। কালক্রমে দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। 


(ক্রমশ?) 
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আশ্রম-সংবাদ 

১. কলকাতা — 

ভারতের সাংস্কৃতিক ও এঁতিহাসিক মহানগরী কলকাতায়, যে ভবনের রূপায়ণের কল্পনা 
করেছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় এবং ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্র 
নাথ ঠাকুর, সেই মহাজাতি সদনে শ্রীত্রী আনন্দময়ী সংঘের আগরপাড়া শাখার পক্ষ হতে গত 
২০শে ও ২১শে ডিসেম্বর ১৯৯৭ একটি জাতীয় আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। এই সভার 
আলোচ্য বিষয় ছিল-__“মানব জাতির কল্যাণ সাধনে প্রাচীন সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মূর্ত 
বিগ্রহ শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী।* ও | 


এই সভায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হতে বহু গণ্যমান্য বিদ্বানেরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 
শ্রদ্ধেয় ডা০ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় বৈদিক মঙ্গলাচরণ করে সভার আরম্ভ করেন। উদ্বোধন 
সংগীত পরিবেশন করেন HOM ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্রীশ্রী মায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণের 
পর ভোলাগিরি আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী ১০০৮ স্বামী দেবানন্দ সরস্বতীজী মহারাজ উদ্বোধন 
ভাষণের দ্বারা সভা উদ্বোধিত করেন। তিনি শ্রীশ্রী মায়ের সম্বন্ধে খুবই মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। 
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রী চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণও খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। 


বিভিন্ন বিদ্বানদের মধ্যে ড: দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, ডঃ: দেবব্রত সেন শর্মা, ©: Feria 
গাঙ্গুলী, শ্রী অমিতাভ ব্যানাজ্জী (অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি), শ্রী অমলেশ ভট্টাচার্য্য, ড: 
নারায়ণ গোস্বামী, ড: বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, ড: কৌশল্যা বলী, শ্রী সৌমেন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ero 
বিদ্বানদের অংশ গ্রহণ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য | 

HM মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ হতে ব্রন্মচারিণী গীতা ব্যানার্জী ও ব্রন্মচারিণী গুনীতাও 
এই সভাতে অংশ গ্রহণ করেন। কন্যাপীঠের প্রধানাচার্য্যা ব্রন্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য্যও উপস্থিত 
ছিলেন। শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের 45 ব্রহ্মচারী বৃন্দ যথা ব্রহ্মচারী নিবর্বাণানন্দজী, ব্রহ্মচারী 
অন্ময়ানন্দজী, শ্রী পানু ব্রহ্মচারী এবং কনখল আশ্রমেরও কয়েক জন ব্রহ্মচারিণীদের উপস্থিতিতে 
অনুষ্ঠানের গরিমা বৃদ্ধি হয়। 

বিদ্বানদের নিবন্ধপাঠ ছাড়াও বিষ্ণুপুর ঘরানার শ্রী যদু ভট্টের বংশধর শ্রী ধ্রুব দাস ভট্টাচার্য্যের 
গান বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল। নৃত্য পরিবেশনে ছিলেন শ্রীমতী সুস্মিতা পাল চৌধুরী। 
তিনি ভারত নাট্যমের মাধ্যমে শ্রী ভগবানের দশ অবতারের ভাব নৃত্যের সার্থক প্রদর্শন করেন। 
এরপর মায়ের বিডিও দেখানো эш! দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে কার্যক্রমের শেষে গীততশ্রী ছবি 
বন্য্যোপাধ্যায়ের কীর্তন ও প্রণাম মন্ত্রের পর সভা সমাপিত হয়। এই সভার আয়োজনায় ছিলেন 
Si জগদীশ্বর পাল, শ্রী প্রতিভা কুমার qug, শ্রী জয় মুখাজ্জী, শ্রী তাপস কুমার সোম প্রমুখ 
মাতৃ ভক্তবৃন্দ। 

গত ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯৮ পৌষ সংক্রান্তির পুণ্যঞপর্বে আগরপাড়া আশ্রমে শ্রীশ্রী 
পদ্মনাভের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী নির্ণানন্দজী পূজা করেন। এই 
অবসরে স্বামী савтаитай ci АМ Је. seat mem, азый 
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৩৬ মা eremi অমৃতবার্তা বৰ্ষ ২ sg ২, এপ্রিল, ১১১৮ 


জ্যোতিৰ্ম়ানন্দজী ও কনখলের কয়েকজন ব্রহ্মচারিণীরা উপস্থিত ছিলেন। 
à সৌৰ পার্বণে ঘরে ঘরে পিঠে পায়েসের আয়োজন। মন্দিরে মন্দিরে হরিনাম সংকীর্ত্তনের 
প্লাবন দেখা দেয়। গত ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯৮ পৌষ সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে কাশী আশ্রম 
প্রভাতের fi সমীরণে ভোর ৫টা হতে মাতৃনাম কীর্তনে মুখরিত হয়ে ওঠে। কন্যাপীঠের মেয়েরা 
কীর্তন করতে করতে যজ্ঞশালা, মা অন্নপূর্ণা মন্দির ও গোপাল মন্দির পরিক্রমা করে আসে। 
তারপর হরে কৃষ্ণ নাম কীর্তন আরম্ভ হয় উদয়াস্ত he! এদিকে আশ্রমের মন্দিরে মন্দিরে 
খিচুরী ও পিঠে পায়েস ভোগ হয়। 

সন্ধ্যাবেলা আবার নগরকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তারপর যজ্ঞশালার সামনে — 

“পরম পুণ্যধাম বারাণসী আশ্রম প্রণমি নমো নমো যজ্ঞ দেবতা। 
নমো হে নমো হে নমো হে।” 

এই ভাবময় মধুর সংগীতের সুরলহরী চতুর্দিকে আকাশে বাতাসে নিনাদিত হয়। এরপর লুটের 
গান হয়। মায়ের আরতি ও প্রণাম মন্ত্রের পর কীর্তনের সমাপন হয়। 


১লা ফেব্রুয়ারী কন্যাপীঠে" সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত эш! ১১ই ফেব্রুয়ারী মাঘী পূর্ণিমার 
পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের পূজা হয়। 

১৫ই ফেব্রুয়ারী কন্যাপীঠের বার্ষিকোৎসব দিব্যজীবন সংঘের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রী ১০০৮ 
স্বামী চিদানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত VA | মুখ্য অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি ©: মণ্ডন মিশ্রজী। আদি হতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত কার্যক্রমে সুরুচিপূর্ণ 
মার্জিত নীতি মর্য্যাদায় পরিপূর্ণতা প্রদর্শিত হয়। 


এবার ভারতের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। মেয়েরা 
প্রত্যেকেই ভাল বলে। প্রধানাচার্য্যা ব্রহ্মচারীণী জয়া ভট্টাচার্য্যের স্বাগত ভাষণের পর কুলগীত 
ও উদ্বোধন সংগীতের সঙ্গে কার্যক্রম আরম্ভ হয়। কার্যক্রমের অন্তরালে রবীন্দ্র সংগীত ও নজরুল 
গীতি কন্যাদের ছারা সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত হয়। দেশগীতির পর কন্যাপীঠের বিবরণ পাঠ, পুরস্কার 
বিতরণ, বিদ্বানদের ভাষণ, মুখ্য অতিথি ও সভাপতির ভাষণের পর কার্যক্রমের সমাপন হয়। 


গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী আশ্রমের বিভিন্ন মন্দিরে মহাশিবরাত্রি অনুষ্ঠিত হয়। 
১৩ই মার্চ দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী গোপালজীর স্নান, মহাভিষেক, JAA, 
ষোড়শোপচারে পূজা, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। | 
২৯শে মার্চ হতে চৈত্র নবরাক্রি, আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রী aS পজা এবার sat হতে ৬ই 
এপ্রিল эбе অনুষ্ঠিত হবে। ১৪ই এপ্রিল গিরিভীর সন্যাস উৎসব পালিত হিবে। 
মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়, বারাণসী 
গত ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭ থেকে মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ে রোটারী ক্লাব বারাণসী 
Ч SLT হতে এবার বেশ বড় ভাবে ws নেত্র ও বিকলাঙ্গ শিবির প্রায় দুই মাস ধরে | 
EE] THiS CSS ТОХА. AIS, AMAT ocak, GEST YT অপারেশন | 
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করা হয়েছে এবং এ সাথে বহু দু:স্থ ব্যক্তিকে শ্রবণ যন্ত্র ও ক্যালিপার্স আদি দেওয়া হয়। 


১৪ই ফেব্রুয়ারী স্বামী চিদানন্দজীর উপস্থিতিতে দরিদ্র বালক-বালিকাদের গরম জামা ও 
ফল মিষ্টি এবং দরিদ্রনারায়ণদের বস্ত্র ও আহার বিতরণ করা হয়েছে। 


২৪শে মার্চ রোটারী ক্লাবের পক্ষ হতে শ্রীশ্রী সংকটমোচন মন্দিরের মোহস্ত €: বীরভদ্র 
মিশ্রের সভাপতিত্বে বিশেষ ভাবে সমাপন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
৩, তারাগীঠ-_ 

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারাপীঠে মায়ের আশ্রমে পুণ্য মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে ষোড়শোপচারে 
মাতৃ পূজা ও বাৎসরিক উৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে অধিবাস সহ কীর্তন, 
সৎসঙ্গ, ভক্তিগীতি, স্থানীয় মন্দির সমূহে বিশেষ পূজা, নগর ভ্রমণ ও কীর্তন, মাতৃপূজা, হোম 
ইত্যাদি হয়েছে। প্রায় ২৫০ জন ভক্ত নানা স্থান থেকে গিয়ে উৎসবে যোগদান করেছিলেন। 
8. বৃন্দাবন — 

বৃন্দাবন আশ্রমে ২৫শে ফেব্রুয়ারী মহাশিবরাত্রি ও ৮ই মার্চ হতে ১৪ই মার্চ পর্য্যন্ত দোল 
মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহাশিবরাত্রিতে শ্রী সিদ্ধেশ্বর মহাদেবজীর একাদশ রুদ্রাভিষেক ও 
চতুঃপ্রহর শিবরাত্রির পূজা উদ্যাপিত হয়। ৮ই মার্চ হতে ১২ই মার্চ আশ্রমে প্রখ্যাত রাসপার্টার 
দ্বারা রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই মার্চ অখণ্ড নাম সংকতীন, শ্রী মন্মহাপ্রভুর মহাভিষেক এবং 
ষোড়শোপচারে পূজা যথাবিধি আয়োজিত হয়। সাধুসেবাও হয়। 
৫. দিল্লী — 

দিল্লী আশ্রমে গত sad এবং ১৩ই মার্চ অখণ্ড নামযজ্ঞ, দোল পূর্ণিমার বিশেষ পূজা, 
এবং AM চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মদিবসের বিশেষ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। 

আগামী ১৪ই এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তিতে শ্ৰীশ্ৰী ১০০৮ স্বামী মুক্তানন্দগিরিজী মহারাজের 
সন্ন্যাস উৎসব পালিত হবে। 
৬. কনখল-_ 

এবারে হরিদ্ারে পূর্ণ কুম্ভ উপলক্ষ্যে কনখল আশ্রমে বিশেষ ভক্ত সমাগম হয়েছে। প্রথম 
স্নান শিবরাত্রির দিন ২৫শে ফেব্রুয়ারী এবং দ্বিতীয় স্নান অমাবস্যা ২৮শে মার্চ ভালভাবে সম্পন্ন 
হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে সাধু ভাণ্ডারা ও মহাত্মাদের প্রবচন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শ্রীশ্রী মায়ের 
নির্দেশ অনুযায়ী বিশেষ নীতি বিধি অনুসারে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। আগামী ১৪ই এপ্রিল 
চৈত্র সংক্রান্তির পুণ্যপর্বে তৃতীয় এবং প্রধান স্নান অনুষ্ঠিত হবে। 

আয়োজিত করা হয়েছে 

মহাকুস্ত উপলক্ষ্যে ২৭শে মার্চ হতে অতিরুদ্র যজ্ঞশালায় বিষ্ণুযজ্ঞ 
এবং ১লা এপ্রিল অধিবাস করে ১০৮ ঘন্টা কীর্তন আয়োজিত হবে। 

১৪ই «Әя MH ১০০৮ স্বামী মুক্তানন্দগিরিজীর সম্যাস উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত 
হবে। 

৩রা মে হতে ১৪ই মে পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী মায়ের ১০২ তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। 
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শোক-সংবাদ 
>. শ্রী বীরেন্দ্র কুমার ACHAT — 


শ্রী শ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রী বীরেন্দ্র কুমার ACHAT (বীর ভাই) গত ২২শে 
ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সোমবার প্রায় ৬৫ বছর বয়সে দিল্লীতে মায়ের চরণে লীন হয়েছেন। 


একমাত্র পুত্র ছিলেন। ধীর ভাইয়ের মা *রমাদেবীও মাতৃভক্তদের হৃদয়ে একটি বিশিষ্ট স্থান: 
অধিকৃত করেছিলেন। রমাজী চল্লিশের দশক হতে মাতৃনির্দেশে মায়ের যাবতীয় সৃচীশিল্পের কাজের 
ভার অতি নিপুণতার সঙ্গে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন। সারা জীবন তিনি সংযম মহাব্রতের প্রথম 
শ্রেণীর ব্রতী ছিলেন। তার পুত্র ধীর ভাই ও সর্বদা সংযম মহাব্রতের প্রথম শ্রেণীর ব্রতী হতেন। 


Sis ভাই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় থেকেই শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ সম্পর্কে 
আসেন এবং এলাহাবাদ হতে প্রায়ই কাশী চলে আসতেন মাতৃ দর্শনের জন্য । বীর ভাই রেলের 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। নানা ভাবে তিনি আজীবন আশ্রমের সাধ্যমত সেবাই করে গেছেন। 


আমরা তার অকাল মৃত্যুতে মর্মাহত। প্রার্থনা জানাই তার স্বর্গত আত্মা মায়ের কোলে 
চির শান্তিতে থাকুক এবং পরিবারজনকে মা শাস্তি দিন। 


২. স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী — | 

শ্রী স্বামী সচ্চিদানন্দজী গত ৯ই জানুয়ারী ১৯৯৮ প্রায় ৮৭ বৎসর বয়সে বরোদাতে 
এক নার্সিং হোমে রাত্রি প্রায় ৮টার সময় মহাপ্রয়াণ করেন। পরদিন ১০ই জানুয়ারী বেলা প্রায় 
১২টার সময় ভীমপুরায় শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রমের সম্মুখে নর্মদা নদীতে যথাবিধি তাকে 
জল সমাধি দেওয়া হয়। 


দেহ রক্ষার মাত্র 8/ দিন পূর্বে তিনি কনখল হতে ভীমপুরা আশ্রমে অকস্মাৎ যান। 

শরীর বিশেষ সুস্থ ছিল না। ৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যার পর স্বামীজীকে ঘরে না পাওয়ায় আশ্রমবাসীরা 

তাকে চারদিকে খুঁজতে থাকে। পরে দেখা গেল তিনি বাইরে নর্মদার তীরের বাঁধানো গাছতলায় 

অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছেন। তাকে গিয়ে ডাকাতে তিনি বলেন, “নর্মদা মা আমায় ডাকছেন।” 

তার পর ঘরে এসে শোন। কিছু পরেই তার শরীর বেশী খারাপ হয় এবং পরদিন সকালে 

Aer বরোদাতে নার্সিং হোমে নিয়ে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ 
রন। 


| 


পরে তিনি মার আশ্রমে চলে | 
শ্রমে চলে আসেন। তিনি নিরভিমানী, সরল ও নিরলস কর্মী ছিলেন! _ 
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Swami Satchidanandaii, who left his body on January 9, 1998 
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বহুদিন তিনি শ্রী অবধূতজীর সেবা করেন। .পরমানন্দ স্বামীজীর সঙ্গে সব রকম সেবার কাজে 
- যোগদান করতেন। কাশী আশ্রমে তিনি দীর্ঘ দিন পূজা-পাঠ নিয়ে ছিলেন। 


স্বামীজী কুশাগ্র ধী সম্পন্ন ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তার নিষ্ঠা, দর্শন, ব্যাকরণ, 
সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের জ্ঞান তার গভীর অতল স্পর্শী ছিল। তার বিদ্যানুরাগ সত্যিই 
অনুকরণযোগ্য। তিনি নিজেত শাস্ত্র চর্চা করতেনই। কন্যাপীঠের মেয়েদেরও মাঝে মাঝে উৎসাহ 
সহকারে পড়িয়েছেন। তিনি সকলকে পড়াশুনার সম্বন্ধে উৎসাহিত করতেন, প্রেরণা দিতেন। 
কন্যাপীঠের তিনি যথার্থ হিতাকার্ক্ষী facer i 


কাশীতেই তিনি দণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি অধিকাংশ সময় কনখল আশ্রমেই 
থাকতেন। তবে প্রতি বছর নিয়মিত ভাবে গুরু পূর্ণিমার আগে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করতে 
কাশী চলে আসতেন। এই সময়ে তিনি প্রতিদিন পায়ে হেঁটে কেদারে সন্যাসীদের সঙ্গে শাস্ত্র 
চর্চা করতে যেতেন। 


তার প্রয়াণে আশ্রম একজন জ্ঞানী গুণী বিচক্ষণ বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীকে হারাল। তার বিদ্যানুরাগ 
চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । বিশেষত: কন্যাপীঠের শাস্ত্র পাঠে নিরত ব্রহ্মচরীণীদের হৃদয়ে তার 
নাম চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। 


о. পদ্মভূষণ ডঃ ত্ৰিগুণা সেন — 

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও শ্রীশ্রী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ডঃ ত্রিগুণা 
সেন গত ১১ই জানুয়ারী, ১৯৯৮ রবিবার দুপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়েস হয়েছিল 
৯৩ 4991 


বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলায় এক জমিদার পরিবারে ১৯০৫ সনে AGN সেনের জন্ম 
হয়। জার্মানি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে এসে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করেন এবং কারাবাসও করেন। পরবস্তীকালে তিনি যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ 
পদ গ্রহণ করেন এবং ধীরে ধীরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের CASA ও কলকাতার মেয়র পদ সুশোভিত 
করেন। ১৯৬৬ সনে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতির পদ গ্রহণ করেন। এই সময়েই 
তিনি শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ সম্পর্কে আসেন এবং আশ্রমের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও সংযুক্ত 
হন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর বেশ কিছু বছর তিনি মায়ের কনখল 
আশ্রমে বাস করেন। এরপর শরীরিক অসুস্থতার জন্য কলকাতায় চলে যেতে বাধ্য হন। 


আমরা তার বিদেহী আত্মার শাস্তি কামনা করি। 


8. স্বামী মনাতীতানন্দ গিরি — 
স্বামী মনাতীতানন্দ গিরি (মনোরমা দিদি) ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৯৮ একাদশী তিথিতে 
কনখলে ব্রহ্মীভূত হয়েছেন। 
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8০ 
শরদ্ধেয়া মনোরমাদি (G্রহ্মচারিণী চন্দনদির মা) সকল মাতৃ ভক্তদের কাছে বিশেষ পরিচিত 
ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রী মায়ের মামাত ভাই *নিশিকান্ত ভট্টাচার্য р মহাশয়ের সহধর্মিণী ছিলেন। 
মাতৃনির্দেশে তিনি দেশ বিভাজনের পর স্বামী, পুত্র কন্যাসহ কাশীতে চলে আসেন। পতির প্রয়াণের 
পর তিনি নিজেকে মায়ের চরণেই পূর্ণরূপে sme করে দেন। তিনি আশ্রমে সেবার কাজ 
নিয়ে ছিলেন। বাদ্ধক্যবশত: শরীর অপটু হওয়ায় তিনি স্থায়ীভাবে কনখলে বাস করেন এবং 
কিছুদিন আগে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 
তার বিদেহী আত্মা শাস্তি লাভ করুক 9) মায়ের চরণে এই প্রার্থনাই জানাই। 
৫. শ্রী পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় — 


DN মার পুরাতন ভক্ত শ্রী পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় গত ১১ই ফেব্রুয়ারী মাঘী পূর্ণিমার 
শুভ তিথিতে ৯৭ বৎসর বয়সে কলকাতায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছেন সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। 


বহু বছর আগে কাশী ধামে দীর্ঘ দিন প্রবাসের সময় তিনি নিয়মিত ভাবে শ্রীশ্রী মায়ের 
দর্শনের জন্য আশ্রমে আসতেন এবং আশ্রমের সঙ্গে তার বিশেষ মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 
তার বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি। і 


৬. শ্রী কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায় — 

শ্রীশ্রী মায়ের অতি প্রাচীন ভক্ত »সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভাই ৬উপেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রী কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় দেহ রক্ষা করেছেন। 
তার মা শ্রদ্ধেয়া অমলাদি এবং ভাই বোনেরা সকলেই মায়ের চরণে বিশেষ ভাবে সমর্পিত। 


পরলোকগত আত্মা শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীচরণে চির শান্তি লাভ করুক এই প্রার্থনা। 


а. শ্রী গোপীনাথ ভরদ্বাজ — 


শ্রী গোপীনাথ ভরদ্বাজ ৪ঠা মার্চ সন্ধ্যার পর কাশীধামে এক নার্সিং হোমে হৃদরোগে আক্রান্ত 
হয়ে আকম্মাৎ শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছেন। 


শ্রী ores মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৮১ সনে শ্রীশ্রী মায়ের দর্শন 


লাভ করেন ও পরে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রথম দর্শনেই তিনি মায়ের চরণে নিজেকে সর্বাস্ত:করণে 
অর্পণ করে দেন। 


হয়েছিল, যার পরিণামস্থরপ আমরা দেখতে পাই তার আজীবন কন্যা গীঠের প্রতি নি:ন্বারথ 


আমরা মায়ের চরণে তার বিদেহী আত্মার চির শাস্তি কামনা করি এবং তার পরিবার 
জনেরা FRAT "ES RPT ie BoA PPAR оваа арар Collection, Varanasi 


T “Every souli IS না 
to be perfect, and 

every beirig, in the end, 
attain to that 


— SWAMI VIVEKANANDA. 


SUN-GRACE-MAFATLAL 
Mafatlal Centre, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Bombay-400 021 
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With best compliments from: 


“যখন যে কাজ করবে? কায়মনোবাক্যে 
সরলতা ও ATETA সঙ্গে তা করবে | তাহলেই 
কর্মে আসবে পুর্ণতা।”? 

— শ্ৰীশ্ৰী মা 


D. WREN GROUP OF COMPANIES. 


Head Office:D. WREN INDUSTRIES (P) LTD. 
25, SWALLOW LANE, 
CALCUTTA - 700001 

FACTORY AT : DUM DUM & BARODA. 
BARODA CITY OFFICE- 
D. WREN INTERNATIONAL LIMITED, 
ALKAPURI, BARODA - 390007 
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With best compliments from: 


‘Soran চিত্তঙুদ্ধি হয় ? সেবা ভাবে «f করা 
উচিত ত। চিত্ত শুদ্ধ হলে যে wx করবে তাহাই 
সত্য এবং খাঁটি হবে ।%* 


—— Жї শ্ৰী মা 


A.R. Dewanjee & Co. 


MANUFACTURERS OF НОТ PRESSED COMMERCIAL PLYWOOD 
EXPORTERS & IMPORTERS 
12/3, NETAJI SUBHAS ROAD 

CALCUTTA - 700001 


Phone:220-9739 
Offi.:220-4746 
Fax : 220-8472 
Factory : 477-9239 
Resi. :473-3157 
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দি এশিয়াটিক অক্সিজেন এণ্ড আ্যাসিটিলিন কোম্পানী লিমিটেড 
৮, বিনয় বাদল দীনেশ বাগ (পূর্ব) 


তা - ৭০০০০১ 
ফোন :২২০৪২৪৭/২২০৪২৫৯/২২০৪৪৮৭ 
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With best compliments from : 


“শুভমতি দিয়ে কৰ্ম্ম করে কর্ম্মের ভিতর দিয়েই 
ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা করা ।”%£ 
শ্ৰীশ্ৰী মা 


ORISSA AIR PRODUCTS LTD. 
Head Office: 8, B.B.D. Bag East 
CALCUTTA - 700001 
Regd Office: Gundichapada 
Dhenkane : 759013 
Phones : 220-4247/ 2204-259 
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ай 
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Kalipada Dutta 
35-H, Raja Naba Krishna Street 
Calcutta—700 005 


৮০৫ শে E MN Н EN 
` 


With best compliments from : 


“এিবাহের ন্যায় যখন যা আসে এশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের 
সাথে করে যাওয়া। 99918 দৈবশক্তির অধিকারী 177 


— 9} শ্ৰী মা 


SATYA RANJAN KAR CHOWDHURY 


87/5, Block €, New Alipore 


Colcutto- 700053 


E 
E 
E 
[| 
E 
E 
| | 
E 
E 
E 
E 
E 
4 Phone : 478-3545 
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“মা আছেন কিসের fear??? 


With best compliments from: 


Amrita Bastralaya 

157-C Rashbehari Avenue 
Ballygunje, Calcutta- 700029 
' Phone : 464-2217 


Suppliers of Quality Sarees, 
Woollen and Readymade Garments 
and School Uniforms. 


* WE HAVE NO OTHER BRANCH 


605 ভগবান, হে AS, হে WII 
আমি তোমার তুমি আমার 


A 


আমি তোমার, তুমি আমার। 


A 


আমি তোমার, তুমি আমার I? 
М মায়ের বাণী : জন্মোৎসব; উত্তরকাশী। 


S জয়ন্ত পাঠকের কণ্ঠে গীত শুভ নামযজ্ঞের ক্যাসেট নিম্নলিখিত 


স্থানে উপলব্ধ : 
е Ў মা আনন্দময়ী আশ্রম, কনখল 
| ө DAN মা আনন্দময়ী আশ্রম, আগরপাড়া 
| e মাতৃ মন্দির, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা 


| HM মায়ের দিব্য চরণে নিবেদিত দ্বিতীয় ক্যাসেট “আনন্দ সংগীত” 


প্রকাশনার প্রাক্পবের্ব আছে। গায়ক — শ্রী জয়ন্ত পাঠক। 
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With best compliments from 
KHADI M 


তবু কিছু কথা রয়ে গেল বাকি 
বারোমাস যেন মাগো তোমার পায়েই থাকি | 


Khadim 


Footwear * Construction * Export 
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* Branch Ashrams & 


15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 6840365) 


16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 327835) 
17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Swargadwar, Puri-752001, Orissa. 
18. RAJGIR : 91056 Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 5362) 
19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 


Main Road, P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 312082) 
20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Chandipur-Tarapeeth, 
; Birbhum-731233, W.B. 
21. UTTARKASHI: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193, U.P. 
22. VARANASI :  Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. 
(Tel : 310054311794) 
23. VINDHYACHAL: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, 
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel: 05442-64343) 
24. VRINDAVAN: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel : 442024) 
IN BANGLADESH : 
1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266) 
2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria. 
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SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA 


1. AGARPARA 
2. AGARTALA 
3. ALMORA 
4. ALMORA 
3. BHIMPURA 
6. BHOPAL 


7. DEHRADUN 


8. DEHRADUN : 


9. DEHRADUN : 
10. DEHRADUN : 
11. JAMSHEDPUR 
12. KANKHAL 


13. KEDARNATH : 


# Branch Ashrams D 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P. O. Kamarhaiti, Calcutta-700058 (Tel : 5531208) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Patal Devi, P.O. Almora-263602, U.P. (Tel : 23313) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O. Dhaul-China, Almora-263881, U.P. 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, | | 
Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391 105, (Tel : 33208) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 521227) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009 

U.P. (Phone: 684271) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Kalyanvan, 176, Rajpur Road, 

P.O. Rajpur, Dehradun-248009, U.P. 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun, U.P. 


: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 


Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O.Kankhal, Hardwar-249408, U.P. (Tel: 416575) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok, : 
P.O. Kedarnath, Chamoli-246445, U.P. 


14. RNAIMISHARANYA: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir, 


P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. 


ССО. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা 
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন 


ও 


অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 


"m জুলাই, ১৯৯৮ সংখ্যা _৩ 


* 


সম্পাদক মণ্ডল 


গু ব্রহ্মচারী শিবানন্দ 
গু স্বামী নির্মলানন্দ 

গু ড: শুকদেব সিংহ 
গু =: বীথিকা মুখাজী 
e কুমারী চিত্রা ঘোষ 

ө কুমারী গীতা ব্যানার্জী 
গু ব্রন্মচারিণী গুলীতা 


কার্যকারী সম্পাদক 
শ্রী পানু ব্রহ্মচারী 
* 


‘বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ) 
ভারতে - ৬০/- টাকা 

বিদেশে ১২ ডলার অথবা ৪০০/- টাকা 
প্রতি সংখ্যা - ২০/- টাকা 
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е (রাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথক ভাবে 
gk ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা , হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার 1 
বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইবে | পত্রিকার 
বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে প্রারম্ত হয় | 


Jk প্রধানত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার 
মুখ্য উদ্দেশ্য 1 অবশ্য দেশ-কাল-ধর্্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা 
দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখাও 
সাদরে গৃহীত হইবে 1 নিতান্ত ব্যক্তিগত. অনুভব ব্যতীত শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক 
লেখাও শ্রীশ্রী মায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাহবে | 


Ж প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুন্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক | 
কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান 


অসুবিধাজনক | 
E বার্ষিক চাঁদা Money Order বা Bank Draft দ্বারা নিম্নলিখিত নামে পাঠাইবার নিয়ম £ 


Shree Shree Anandamayee Sangha—Publication A/c 


Ж পত্রিকা সম্পর্কিত যে কোনও পত্র এবং অথার্দি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে_ 


Managing Editor, 

Ma Апапдатауее—А mrit Varta 
Mata Anandamayee Ashram 
Bhadaini, Varanasi - 221001 


* Ж ১১ * * 
পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম :— 
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা--২০০০/- বাৎসরিক | 
অর্ধেক পৃষ্ঠা —— ১০০০-বাৎসরিক | 


বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে | 


ee টি AA ৭২ 
শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে yee ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, 
বারাণসী-২২১০০১ উঠঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রা PPM ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী-১০ 
হইতে মুদ্রিত 1 সম্পাদক-শ্রী পানু ব্রহ্মচারী | 
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সুচী পত্র 


. মাতৃ বাণী 


শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ 

মা আনন্দময়ীর অমৃত আহ্বান 

সমকালীন দৃষ্টিতে জগদীর্বরী মা আনন্দময়ী 
মায়ের আগমন 

শক্তি-স্বরূপ, শক্তি-রূপ: уой 
সাধ ও সাধনা 
আমাদের জীবনে আনন্দময়ী. মা 
আনন্দময়ী বন্দনমূ 

হরিদ্বারে পূর্ণকুস্ত ১৯৯৮ 

প্রয়াত ডা০ পদ্মা মিশ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 
আশ্রম সংবাদ 

শোক সংবাদ 
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প্রকাশন সূচী 
Sym eren সঙ্ঘ ছারা প্রকাশিত HM মায়ের সম্পর্কে নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহ Hg 
মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপলব্ধ: 

Jk Pictorial Biography of Ma — মায়ের সমগ্র জীবন লেখা ও রেখায় উপস্থাপিত এক 
অনন্যসাধারণ 951 অতি উচ্চমানের কাগজে অসংখ্য চিত্র-সহ WHS! রেক্সিন বাঁধাই। 
বাংলা সংস্করণ মূল্য ৩৫০/- ইংরাজি সংস্করণ ৪৫০/- 

Je মাতদর্শন__শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (ভাইজী) রচিত মূল বাংলা ভাষায় এক অতুলনীয় গ্রন্থ। 
মূল্য ২৫/- 

* বিশ্বজননী ЖЕЙ মা-_ মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত উপদেশ। সুললিত বাংলায় লেখা 
হাতে রাখার মত ছোট একখানি বই। ডা: গীতা ব্যানার্জী প্রণীত। মূল্য ১৫/- 


X আনন্দ জ্যোতি (শতবাৰ্ষিকী স্মারক)-___ এক গৌরবগরিম সংকলন 1 মায়ের দিব্য জীবনের 
ঘটনা AGI (১৮৯৬-১৯৮২), মায়ের বাণীর সুনির্বাচিত শত উদ্ধৃতি, মাতৃ-আশ্রমগুলি 
ও মাতৃ-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির অসংখ্য চিত্র-সম্বলিত বিবৃতিমূলক ইতিহাস, বহু বিশিষ্ট 
লেখকের লেখনী-নি:সৃত স্মৃতিচারণা, প্রখ্যাত মহাত্মাবৃন্দ ও বিশেষ গৌরবাসন্থিত ব্যক্তিবর্গের 
বিশেষ সন্দেশ ও সম্মাননা, সর্বোপরি মায়ের বিরল আলোকচিত্রের বহু-সংখ্যক সমাবেশ। 
অতি উচ্চমানের কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ১০০/- 


Ж In your heart is my abode — ডক্টর বীথিকা মুখার্জী রচিত ইংরাজিতে মায়ের জীবনের 
সংক্ষিপ্ত সার এবং শ্রীশ্রী মায়ের শত উপদেশ। মূল্য ২০/- 


Ж Matri Vani — মায়ের অমূল্য উক্তিগুলির ইংরাজিতে সংকলন | হাতে রাখার মত আকার। 
মূল্য ২০/- 


Ж Words of Sri Anandamayee Ma — মায়ের অতিমুল্যবান কথোপকথন আত্মানন্দ 
(কুমারী алет শ্লাম) কর্তৃক সংকলিত ও ইংরাজিতে অনুদিত। মূল্য ৩০/- 


Ж Mother as seen by her devotees — বিশিষ্ট বিদ্বৎমণ্ডলী ও শ্রীশ্রী মায়ের প্রধান ভক্তদেঃ 
ইংরাজিতে লেখা মাতৃ সম্পর্কে প্রবন্ধাবলীর সংকলন। মূল্য ৩০/- 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu-Trust-Funding-by-MoE-IKS. oe 


২ ৮৩ M m LI সিটি উট উম Г е 


—€—————À— M seme ‘যাও Rare 
- 3 T 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


মাতৃ-বাণী 
সংকলন - চিতা ঘোষ 
বন্ধু PRICK বলে? যে ইষ্টের প্রতি মন করিয়া দেয় সেই তো পরম TE— যে ইহার 


দিক্‌ হইতে সরাইয়া মৃত্যুর দিকে গতি করিয়া দেয় সে শত্রু, মিত্র নয়। নিজেকে সংশোধন 
করার চেষ্টা করা-__-যে নিজেকে শুধরাইবার চেষ্টা না করে সে তো আত্মঘাতী | 


সেবা ও মন্ত্র জপই গৃহস্থের সাধনার উপায়। 
* Ж * * 
; নিজেও ব্যথা না পাওয়া__কাহাকেও না (тей! ছোট বড় কাহারো ক্রটি 
দেখিলে — শান্তিতে বুঝাইয়া বলা __ এক নিজ আত্মাই তো। আপন জনের মত সব দিক্‌ হওয়া। 


সত্যবাক্‌, ব্যবহার শুদ্ধ ও পবিত্র সব সময় যাতে থাকে, হাত জোড় করিয়া এ শরীরের তোমাদের 
কাছে ভিক্ষা। 


* * * Ж 


অশান্ত হলে পরেই সুশাস্তকে পাওয়া যায়। শান্তি পেতে হলে তার জন্য ব্যাকুল AS 
তিনি তো কোলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়েই আছেন। 


* * * * 


তোরা সকলেই HAMS ভাল। নতুন করে ভাল হওনি। ভিতরে ভালো না থাকলে ভালর: 
প্রকাশ হয় না। 


* * * * 


যে ঠাকুরের কাছে যার যার অন্তরের নিবেদন __এ শরীরের কাছেই সব। 
* * Жж t a СА 


তাহার শরণ নেও। তাহারই সেবা FA! আর যদি তাও না পার তবে এমন জায়গায় 
মনটা লাগাও যাতে সুখ দুঃখের পারে যেতে পার। হরিপদে শরণ নেও। 


а ж ж ж 
আমি তো আসিও না, যাইও না, কাজেই আসা যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নাই। 
* * * * 
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অহঙ্কার থাকে তখন সেই অহং দ্বারা 

অহঙ্কার অর্থ কি? প্রথম যখন অজ্ঞান অবস্থায় 
না এই অহং wer পরমার্থ পথে নিয়েজিত ы = 
এই অহস্কারই হয় CUR অর্থাৎ আর কেহ নাই 


* * * Ж 


প্র - ভগবান্‌ যদি সর্বশক্তিমান তবে জগতে এত শাস্তি দু:ব কেন? তিনি ত ইচ্ছা করলেই 
সব দূর করতে পারেন। 
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SIR মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ 


— শ্রী অমুল্য কুমার TOI 
৬ই মাঘ? বুধবার (ইং ৩০,১৫২) 
আজ বেলা ১১টার সময় মা কলিকাতা হইতে কাশী আসিয়া পৌছিয়াছেন। 


গত ২৩শে অগ্রহায়ণ, রবিবার (ইং ৯.১১.৫১) মা এ i 
আবার ২৫শে .তারিখেই বিস্ধ্যাচলে চলিয়া যান এবং উহার E E 
অজ্ঞাত স্থানে গমন করেন। কিছুদিন পরে আমরা জানিতে পারিলাম মা রাজগিরে (বিহার) আছেন। 
সঙ্গে আছেন মুক্তিবাবা, কমলাকান্ত, পরমানন্দ স্বামী প্রভৃতি। দিদিমাকেও কাশী হইতে এখানে 
লইয়া যাওয়া হয়। রাজগির হইতে ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত, মুক্তিবাবা, এক মার্কিন যুবক (Mr. 
Jack Unger) এবং আরও দুই একজনকে পুরী পাঠাইয়া দিয়া মা পর দিন নিজে পুরী রওনা হন। 
পুরী যাইবার সময় কলিকাতায় অপেক্ষা না করিয়া হাওড়া স্টেশন হইতেই বরাবর পুরী চলিয়া 
যান। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিতে পান যে মুক্তিবাবা পা ভাঙ্গিয়া হাসপাতালে পড়িয়া আছেন। 
মা যেদিন পুরীতে পৌঁছিলেন সেই দিন রাত্রি বেলায়ই আবার মুক্তিবাবাকে নিয়া কলিকাতা রওনা 
হইয়া আসেন এবং তাহাকে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করিয়া ৪/৫ দিন কলিকাতায় 


- থাকিয়া আবার পুরী চলিয়া যান। | 


আজ মোগলসরাই স্টেশন হইতে মাকে মোটর গাড়ীতে কাশী আনা হইয়াছে। মার সঙ্গীয় 
লোকেরা ট্রেনে আসিয়াছেন। মা আশ্রমে পৌঁছিয়া চত্বরের উপর কিছুক্ষণ থাকিয়াই অন্নপূর্ণা ' 
মন্দিরে গেলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাত মুখ ধুইতে গেলেন। আমরা চত্বরের উপরেই 
অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মা ১৫/২০ মিনিট পরেই ফিরিয়া আসিলেন। কথায় কথায় মুক্তিবাবার 
কথা উঠিল। মা বলিলেন, “দেখ, যাহা হইবার তাহা হইয়াই যায়। মুক্তিবাবা যখন রাজগির 
হইতে পুরী যায় তখন কিন্তু তাহাদের সহিত জ্যাকের (Jack) যাওয়ার কথা ছিল না। সে অন্য 
একজায়গায় বেড়াইতে গিয়াছিল। মুক্তিবাবাদের রওনা হইয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পৃবের্বই সে রাজগির 
আসিয়া পৌঁছে এবং মুক্তি বাবারা পুরী যাইতেছে দেখিয়া সে দশ মিনিটের মধ্যে খাওয়া দাওয়া 
করিয়া তাহাদের সঙ্গে রওনা হইতে প্রস্তুত হইল। 


মুক্তিবাবারা পুরী পৌঁছিয়া স্থির করিল তাহারা অন্য কিছু করিবার পুবের্ব সর্ব্বপ্রথম _ 
পায়ে জগন্নাথ দর্শনে গেল। সঙ্গে জ্যাকও ছিল। জ্যাককে মন্দিরের বাহিরে রাখিয়া তাহারা মন্দিরের 
ভিতরে গেল। এদিকে পাণ্ডারা সাহেবকে মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকেও 
মন্দিরের বিগ্রহ দেখাইয়া আনিয়া তাহার নিকট দর্শনী চাহিল। দর্শনী হিসাবে তাহাদিগকে -যাহা 
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ж 245 পারিবে না তখন সেও কিছু না বলিয়া 
লি লোকের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে 
শেক বাই চলিতে লাগিল। এতগুলি লোকে মিলিয়া ্যাককে БИЕК দখা 


peers লইয়া গেল। সেখানে নাকি ডাক্তাররা তাঁহাকে খুব য় করিয়াছিল 


মুক্তিবাবাদিগকে রাজগির হইতে পুরী রওনা করিয়া দিয়া আমারও পুরী যাওয়ার 
em eue, আমি পরদিনই পুরী রওনা দিলাম। কলিকাতায় একদিনও অপেক্ষা না করিয়া 


আমি তাহাকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বে মুক্তিবাবা কোথায়? তখন সে বলিল যে মুক্তিবাব 
হাসপাতালে আছে। আমি পরমানন্দকে লইয়া তখনই হাসপাতালে গেলাম। আমাকে দেখিয়াই 


বাধা দিয়া শুইয়া থাকিতে বলিলাম এবং তখনই খেয়াল হইল যে মুক্তিবাবাকে কলিকাতা লইয়া 
গেলে হয়। পরমানন্দকে ও কথা বলিলে সে বলিল যে কলিকাতা যাওয়ার বন্দোবস্ত এ দিনই 
করা যাইতে পারে। তখন ডাক্তারকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেও রোগীকে ছাড়িয়া দিতে 
আপত্তি করিল না। যাহা হউক তখনই গাড়ী রির্জাভ করিয়া মুক্তিবাবার জন্য বেডপ্যান ইত্যাদি 
কেনা হইল। এদিকে আমরা যে ডাক্তারের কাছে মুক্তিবাবার যাওয়ার কথা বলিয়াছিলাম সে 
দায়িত্ব সম্পন্ন কোন কর্ম্মচারী ছিল না। যাহার দায়িত্বে মুক্তিবাবা ছিল তাহাকে যখন এ কথা 
বলা হইল তখন সে আপত্তি করিয়া বলিল যে রোগীর যে অবস্থা তাহাতে তাহাকে স্থানান্তরিত 
করা বিপদজনক। এদিকে আমরা মুক্তিবাবাকে কলিকাতা লইয়া যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্তই করিয়া . 
ফেলিয়াছি ডাক্তারকে এ কথা বলিলে সে বলিল, “আপনারা আপনাদের দায়িত্বে লইয়া যাইতে 
পারেন। রোগী এখানে থাকিলে আমরা আগামী কল্যই তাহার পা plaster করিয়া দিতাম! 
ুক্তিবাবারও কিন্তু কলিকাতা যাইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। পুরীর ডাক্তারেরা তাহাকে CUT 
সেবা যত্ন করিয়াছিল তাহাতে সে মুগ্ধ হইয়া ছিল। তাহার উপর আবার আমি যখন পুরী আসিয়া 
পৌঁছিয়াছি তখন সেও আমাকে লইয়াই পুরীতে থাকিতে পারিবে এই সকল তাহার চিন্তার মধ 
খেলিতেছিল। যদিও এ সম্বন্ধে মুক্তিবাবা কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। 


যাহা হউক ও দিনই মুক্তিবাবাকে লইয়া. আমি কলিকাতা রওনা হইলাম। সঙ্গে রহিল 
ফরাসী ডাক্তার বিজয়ানন্দ এবং ভূপেন। ইহারা দুইজনেই মুক্তিবাবার খুব সেবা করিয়াছে। SOT 
j THN চুড়ান্ত হইয়াছিল।। ri TNS oh! AIS eR. একটা হাড 
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উপর উঠিয়া গিয়াছে। একটু ঝাঁকুনী লাগিলেই হাড়ের চোখা চোখা অংশগুলি হাটুর মাংসের 
মধ্যে বিধিয়া গিয়া অসহ্য যন্ত্রণা দিত। আবার এঁদিকের গাড়ীগুলিতে বাঁকুনীও খুব লাগে। এ 
সকল যন্ত্রণার জন্য রাত্রিতে তাহার ঘুম নাই। তাহার মধ্যে কাসিও খুব ছিল। একে ত তাহার 
হার্ট দুর্বল তাহাতে যদি সারা রাত জাগিয়া কষ্ট পাইতে হয় তবে সমূহ বিপদের আশঙ্কা বিজয়ানন্দ 
নাড়ী ধরিয়া সমস্ত রাত বসিয়া রহিল। মুক্তিবাবাকে বারবার কাসিতে দেখিয়া আমি একটু মিশ্রির 
কাথ করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে বলিলাম। উহা খাওয়া মাত্রই তাহার কাসি বন্ধ হইয়া গেল। 
কিন্তু পায়ের যন্ত্রণার জন্য তাহার চোখে ঘুম নাই। তখন আমি তাহার মাথায় একটু পুরাতন, 
ঘি মালিশ করিয়া দিতে বলিলাম। তাহাই করা হইল এবং উহা মহৌষধির কাজ করিল। ঘি 
মালিশের আধ ঘন্টার মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। dai 


fice কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া হইয়া ছিল। সেখানে খুকুনী এবং কমল 
ছিল। কিন্ত কোন কারণে তাহারা স্টেশনে উপস্থিত হইতে পারে নাই। স্টেশনে উপস্থিত ছিল 
সোপোরী সাহেব এবং সুধীন্দ্র ডাক্তার। মুক্তিবাবাকে তখনই হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। 
তখন হাসপাতালে সাধারণ সিট খালি ছিল না দেখিয়া তাহার জন্য ক্যাবিন ভাড়া করা হইল। 
যাহার দৈনিক ভাড়া ৮/- টাকা। সেইখানে তাহাকে তিন দিন রাখা হইয়াছিল। পরে অবশ্য 


* দৈনিক ৩/- টাকা ভাড়ার সিটে আনা হইয়াছে এবং এই খরচ সোপোরী সাহেব নিজে দিবে 


বলিয়া বলিয়াছে, তাহা ছাড়া মুক্তিবাবার দেখাশুনা ও সেবা করিবার ভার নিজেরাই ভাগ করিয়া 


. নিয়াছে। এমন কি মুক্তিবাবার পথ্যাদিও হাসপাতালের এক ডাক্তারের বাড়ীতেই তৈয়ার করিবার 


বন্দোবস্ত হইয়াছে। কুসুমের কাজ হইয়াছে ডাক্তারের বাড়ী হইতে এ পথ্যাদি আনিয়া মুক্তিবাবাকে 
বাওয়ান। আমি হাসপাতালে কয়েকবার গিয়াছি, সেখানে গিয়া দেখিতাম কাহারও Boor, 
কাহারও পা ভাঙ্গা, কাহারও পা উপর দিকে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে, কাহাকেও এমনভাবে রাখিয়াছে 
যে দেখিলে মনে হয় যে সে শীর্ষাসন করিয়া আছে। ইহা দেখিয়া আমি বলিতাম, Sans জগন্নাথের 
মন্দির, আমি জগন্নাথ দেখিতে আসিয়াছি। একদিন রোগীদের দেখিয়া বলিলাম, .“ইহাদিগকে 
ফল দিলে হয় না?” এই কথা শুনা মাত্র একজন বলিল, “মা, আমিই ইহাদিগকে ফল দিব 2* 
দেখা গেল যে ঝুড়ি ঝুড়ি আপেল, কমলালেবু আনিয়া রোগীদের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হইল। 


এই সকল কথা বলিতে বলিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। মাকে ডাকিতে শ্রীমতী বুনী 
আসিলে মা তাহার সহিত ভিতরে চলিয়া গেলেন। 


বিকালে খুকুনী দিদির নিকট হাসপাতালে শ্রীশ্রী মায়ের লীলার আরও বিবরণ শুনিলাম। 
দিদি বলিলেন, হাসপাতালে রোগীদের একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে, কিন্ত শ্রীশ্রী মায়ের জন্য উহা 
ছিল না, ডাক্তারেরা মাকে পাইয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিতেন এবং মাকে যে কোন সময়ে 
হাসপাতালে আসিতে বলিতেন। আবার মা যখন হাসপাতালে যাইতেন তখন তাহাকে অনুরোধ 
করিয়া সকল রোগীর কাছেই লইয়া যাওয়া হইত! রোগীরাও তাহাদের ঘরে যাইবার জন্য মাকে 
কতই না মিনতি эө মা সকলের WIS হাত বুলাইয়া দিয়া আসিতেন। এই সময় 
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পাতালেই ছিলেন। ইহা জানিতে 
সাইটিস্‌ অপারেসনের জন্য ডাঃ রাধাকৃষ্ণনও db হাস 

এসো a দেখিতে চহিলেন। কিছুক্ষণ LST ক্রোরো ফরমের নেশা ভাঙ্গে নাই 
অবস্থায় অবশ্য কাহাকেও রোগীর কাছে যাইতে দেওয়া হয় না, কিন্ত মা তাহাকে দেখিবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মাকে অল্প সময়ের জন্য দেখিতে দেওয়া হইল। পাছে মা কিছু করিয়া 
বসেন এই ভয়ে নার্সরা মায়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া ছিল; কিন্তু মা তাহাদের সকল সতর্কতা 
এড়াইয়া রোগীর খাটখানি একটু স্পর্শ করিয়া চলিয়া আসিলেন। পরে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্‌ যখন এই. 
কথা জানিতে পারিলেন তখন তিনি কত ভাবেই না মায়ের নিকট তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। 


১৭ই মাঘ, বুধবার (সং ১.২.৫২) 


আজ বেলা ১০টার সময় মা কানপুর রওনা হইয়া গেলেন। সেখান হইতে হরিদ্বারে 
যাইবেন। আগামী ২২শে মাঘ হরিদ্বারে বিদ্যাপীঠের কয়েকটি ছেলের উপনয়ন হইবে। সেই 
জন্যই শ্রীশ্রী মায়ের হরিদ্বারে যাওয়া। 


(ক্রমশ :) 
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মা আনন্দময়ীর অমৃত আহ্বান 
“একই সব, সবই ae? 


— ডাঃ বুকের ভট্টাচার্য্য 

| এক নিয়ে জগৎ। একের ভিতরই সংসার। দেখায় বহু, অনেক অজন্রঃ আসলে একেরই 

বিকাশ সব, একেতেই বিলুপ্তি। এককে জানলেই সব জানার শেষ; এককে বুঝলেই সব বোঝার 

অন্ত । আমরা একা আসি, একা যাই; কিন্তু নিজেকে বুঝি না বলে এককেও না। অথচ আত্মোপলব্ধি 

মানেই এক ও অদ্ধিতীয়ের উপলব্ধি, এক তিনিই যে বহুরূপ ধারণ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে, তার 
ধারণা। | 


জীবস্বভাব আমাদের; স্বরূপ ভুলে আছি। চোখে মায়াকাজল; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের 
মোহজালে অনুক্ষণ COAT | সারাক্ষণ “আমার আমার’ করছি, তাই “তুমি'টিকে আজ খুঁজে পাচ্ছি 


` না। আসলে তুমিই যে আমি, একমাত্র তোমারই যে প্রকাশ জগৎ জুড়ে, তুমি যে সর্বময়, 


সে বোধ আর হচ্ছে না। উপনিষদ বলছেন, “সর্বং ব্রন্মৌপনিষদম্‌। মা অহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং।% 
(শাস্তিপাঠ : কেনোপনিষদ) — অর্থাৎ, সর্ববস্ত স্বরূপত: উপনিষদ - প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই; আমি যেন 
9109 অস্বীকার না করি। 


তিনি যে সব। তাকে ছাড়া আমি কোথায়? শ্রীমপ্তাগবতে আছে, “আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং 
যৎকিঞ্চিজগত্যাং জগৎ।৮ (৮ম SH, ১ম অধ্যায়, ১০ম শ্লোক) অৰ্থাৎ, “যা কিছু অনিত্য 
বস্তু আছে, সবই ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত।% জগৎ সংসার তারই লীলা। নিজেকে 
আস্বাদন করবেন বলে এ এক খেলা তার। তিনি এককে বহুর মধ্যে ব্যাপ্ত .করে দিয়ে নিজেই 
নিজের বৈচিত্রদর্শনে уз! তাই সবই তার অংশ। গীতায় শ্রী ভগবান বলছেন, “মমৈবাধশো 
জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন:।” (১৫/৭)-_ অর্থাৎ, “এই সনাতন জীবজগৎ আমারই 
অংশমাত্র।” আসলে একমাত্র তিনিই পূর্ণ। তাকে পেলেই সব পাওয়ার অবসান, সব জানার 
ইতি। কারণ, তিনি যে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান! সব পেয়েছির শেষ যে তাতেই। অর্থাৎ, শরষ্টা 
ও সৃষ্টি অভিন্ন। বহুর মূলে সেই এক। 


মা আনন্দময়ী এই একের মহিমায় সোচ্চার; এক ছাড়া যে দুই নেই, তা নিয়ে নি:সংশয়, 
নির্ঘন্ব। অবশ্য সংশয়ের প্রশ্নই বা ওঠে কী করে! দেবমানব তিনি নিজেই তো পূর্ণ; সেই পরম 
ূ্ণশক্তিরই জীবস্ত বিগ্রহ। লীলার ছলে ধরাধামে আবির্ভাব তার, মানবদেহধারণ। তারপর নিখিল 
বিশ্বের অমৃতবার্তার উচ্চারণ থেকে থেকে। মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন আত্মবিস্মৃত মানুষকে জাগরণীর 
মন্ত্রে উদ্বদ্ধ করার প্রয়াস। তবে কেউ জাগে, কেউ জাগে না। কেউ শোনে, কেউ শোনে না। 
কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। দেবমানব নির্লিপ্ত শেষ অবধি; সমদৃষ্টির স্থিতিতে সদানন্দময়। 
ওরা ব্রন্ধলীন হবার পরেও সেই আনন্দের প্রবাহ অব্যাহত থাকে। মুমুক্ষুদের তাতে অবগাহনের 
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সুযোগ; তাপিত মানুষদের অনস্তের সঙ্গে যোগসূত্র উপলব্ধি করার শুভলগ্ন। 


দিশাহারা ng ও অসম মানুষ তখন নিজের Р সত্তার খবর নিতে অস্থির হয়। 
এই অস্থিরতাই Race পৌঁছুবার লক্ষণ। এই ব্যাকুলতাই কূলে পৌঁছুবার তরী। আমরা এবার : 
বুঝতে চেষ্টা করি যে, আমাতেই তিনি। তাকে ছেড়ে আমি A চেষ্টা করি চেতনায় আনতে 
যে, আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। আমি এক, আমিই ATS | বস্তুত: এক হতেই যে BAG এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের 
প্রকাশ! সাধনার জগতে যে যত এগোবে, সে তত CNN, “একই বহুরূপে রয়েছেন, অথবা 
বহুই এক!” WA কথায়, “আমরা সর্বদা এক নিয়েই চলি; অথচ বহুতে ভুলে থাকি। এক 
পা বরে হাঁটতে হাঁটতে হাটা শেখা হয়। এক এক গ্রাস খেতে খেতে RINGS হয়, এক একটি 
অক্ষর যোজনা করে শব্দ হয়, এক একটি দিন গণনা করে মাস এবং এক একটি মাস বৎসরে 
পরিণত হয়।” 


এএকমেবাদ্ধিতীয়ং।” বিশ্বচরাচরে এক ছাড়া কিছুই নেই আর। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ নিয়ে 
জগৎ; এরা প্রত্যেকে নানাভাবে প্রকাশিত হয়ে সৃষ্টির মহিমা প্রকাশ করছে। এক থেকেই সৃষ্টি 
এদের, আবার একেই লয়। একের পূর্ণতার জন্যেই এদের সার্থকতা। মা আনন্দময়ী বলেন, 
“এক লক্ষ্যের দ্বারা এক রূপ, এক রস, এক গন্ধ, এক স্পর্শ অথবা একটি শব্দে প্রতিষ্ঠিত 
হবার চেষ্টা কর; তখন দেখবি, এই একের মধ্যে সবগুলিই সম্মিলিত রয়েছে। এর পরই উপলব্ধি 
হবে, একই সব, সবই এক; এবং সেই এক ব্যতিরেকে আর কোনো অস্তিত্ব CRN” 


কিন্ত একলক্ষ্য হওয়া কি সোজা কথা? এক সুরে এক ও অদ্িতীয়ের বন্দনায় ক'জন 
আর তৎপর! নানা ভাবের খেলায় অধিকাংশ লোকই যে আচ্ছন্ন ! তাদের একমুখী ভাবনা সংসারের 
বিচিত্র আঘাত-সংঘাত, দুঃখ-সুখ ও কামনা-বাসনার দোলায় থেকে থেকে যে রুদ্ধ হয়! তখন 
পরমের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে wa জড়িয়ে পড়ে বিষয় ভাবনায়। বহুর মায়াতে বদ্ধ হয়ে যায়! 
অনিত্যকে মনে করে নিত্য। মা এদের সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, “একতারায় ওঠে একসুর, 
আর হারমোনিয়ম গায় সপ্তসুর। হারমোনিয়ম যখন বাজে সাধারণ শ্রোতারা আনন্দ লাভ করে 
বটে, কিন্তু ভাবুকের কানে একঘেয়ে “একতারাই, মধুর শুনায়, কেননা একসুর ভেঙ্গেই ত সাতসুর 
দেহখানা ‘একতারা’ করতে চেষ্টা কর; মনটিকে তার করে দিবারাত্রি কেবল বাজাতে থাক, — জয় 


জগদীশ হরেঃ। এই রকম করতে করতে এই এক গান ছাড়া তোমাদের আর কিছুই ভাল লাগবে 
না!” 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তার গানে এই একই কথা বলছেন, — 
“একমনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা — 
ফুলবনে তোর একটি কুসুম তাই দিয়ে তোর ডালি সাজা ॥ 
যেখানে তোর সীমা সেথায় আনন্দে তুই থামিস এসে, 
CCO. In Рф етт প্রভুরৎ্দেওয়া৭€সই'কড়ি GR ANENA | 
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লোকের কথা নিস নে কানে, ফিরিস নে আর হাজার টানে, 
যেন রে তোর হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা —— 
এক তারাতে একটি যে তার আপন-মনে সেইটি বাজা।”» 


এই একম্থী বাজনার অনুপ্রেরণা আসে ভেতর থেকে। প্রস্তুতি চাই এজন্যে। নিজেকে 
নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রস্তুতি; আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার প্রস্তুতি। মা বলেন, “প্রাণরূপী 
শ্বাস-প্রশ্বাসকে সাধনার অবলম্বন করে চললে শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই উপলক্ষে একান্তে একাসনে 
সরলভাবে কিছুক্ষণ ধরে বসে অন্তরে একাগ্র দৃষ্টি রাখ। তারপর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে 
সহজ ও সমভাবে নাম বা মন্ত্র জপ কর। শ্বাস ও নাম একযোগে চলতে চলতে দীর্ঘ অভ্যাসের 
ফলে, প্রাণবায়ুর গতি স্ব-ভাবে এলে দেহ স্থির ও মন একমুখী হবে এবং প্রত্যক্ষ দেখা যাবে 
যে, জীবমাত্রেই এক মহাপ্রাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত।”» 


সংসারী লোকের এ ব্যাপারে ভ্রক্ষেপ নেই। সম্পদ-আহরণেই তাদের সস্তোষ। বিত্ত 

যত বাড়ে ততই আনন্দ। একের পিঠে শূন্য বসিয়ে বসিয়ে অর্থের বোঝা যত ভারী হয় ততই 

তাদের তৃপ্তি। এক হিসেবে আসল ত্যাগী তা’রাই! কারণ, এককে ছেড়ে তার পিঠে চাপান 

কতকগুলো শূন্য নিয়ে মেতে আছেন। নির্বোধের মতো নিজেদের ভাবছেন ধনী। অপরদিকে, 

যারা ধর্মপথের যাত্রী তারা শূন্যের বোঝায় বিশ্বাস করেন না; এককে একই রেখে এক-তত্বের 

সন্ধান করেন। অর্থাৎ বিষয়-আশয় নয়, পরমার্থলাভকেই পরম প্রাপ্তি ভাবেন। কাজেই উভয় 

পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পরমার্থ প্রেমীরা একলক্ষ্য, অপরদিকে বিষয়কামীরা আত্মবিস্মৃত; নিত্যকে 
ছেড়ে অনিত্যের মোহজালে বন্দী। তারা ভেবে দেখেন না, এক না থাকলে শূন্যের কোনো . 
মূল্যই নেই। অন্যদিকে ধর্মপথের পথিকরা অমুশ্ল্যর সাধনায় নিরত। তারা বিশ্বাস ও নির্ভরতার 

সঙ্গে একলক্ষ্য, অপরদিকে বিষয়কামীরা আত্মবিস্মৃত; নিত্যকে ছেড়ে অনিত্যের মোহজালে বন্দী। 

তারা ভেবে দেখেন না, এক না থাকলে শূন্যের কোনো মূল্যই নেই। অন্যদিকে ধর্মণথের পথিকরা 

অমূল্যের সাধনায় নিরত। তাঁরা বিশ্বাস ও নির্ভরতার সঙ্গে একলক্ষ্য। ফলে, পরম ধনে ধনী 

হন তারাই। ঈশ্বর দূরে থাকা হেতু যে দারিদ্র্য ও অসহায়তা তা কোনোদিনই তাদের গ্রা করতে 

পারে না। তারা যেদিকে তাকান সেদিকেই দেখেন অখণ্ড ও নিত্য, এক অনির্বচনীয় ASIF | 

দেখেন, তিনি সকলের ভিতর ওতপ্রোত। এই ব্যক্ত জগৎ থেকেই অব্যক্তের পরিচয় পান STAT | 
সৃষ্ট বস্তুর বিশ্লেষণ করতে করতে দেখেন, чї অবশিষ্ট থাকে তা সর্বভূতে সমভাবে স্থিত এবং 
তা তিনি, যা চেতনা নামে অভিহিত। এই চেতনার অনুভূতি জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যের 
সন্ধান দেয়, এক ও অদ্বিতীয়ের অস্তিত্ব প্রকট করে। তাই তারা জগৎ পিতার একনিষ্ঠ সেবকরূপে 
সকল কাজ করতে চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা থেকেই তার প্রতি তাদের প্রেম ও অনুরাগ। অহং-এর 
সংকীর্ণ গ্ভী আগেই ভেঙ্গে গেছে। মন প্রাণ তখন বিরাটের অভিমুখী; একলক্ষ্যে ধাবিত। “তখন 
বিবিধ চিত্র একচিত্রে পরিণত’; “এক রস সাগরে খণ্ড খণ্ড ভাবগুলি” fI. 


মা বলেন০5০৬এই Р ШЗ? BR পবা ভিডি হেরা Б еза! Еу সেই 


$0 Digitization by can maasi. Funding by Miis অঙ্ক ৩, জুলাই, ১৯৯৮ 
ধারায় মেলাতে হবে। তখনই অনুভবে আসবে “সেই এক । “সকলেই একই ঘরের CNF’ | 
А а Coles সালে মেলাতে পরি ч বলেই беттин আমাদের 
ঘিরে ধরে। ক্রোধ অধিকাংশেরই মনুষ্যত্বকে খর্ব করে। এ নিয়ে একটি গল্প :__ একবার মা 
mcs দু'জন AR ভদ্রলোক এসেছেন মাতৃদর্শনে। এঁদের একজন ভারতীয় ফরেন সার্ভিস-এর 


উর আশ্রম ইত্যাদি জায়গায় আসতে ইচ্ছে হয় না। কারণ, তিনি দেখেছেন, এমন সব লোকও 


লোক একটা বিশেষ দোষই করে থাকে, তার সম্বন্ধে তুমি, এরূপ শিক্ষিত হয়ে, তোমার কি 
এই জাতীয় ভাষা ব্যবহার করা উচিত? সকলেই ত সেই একই পিতামাতার সম্তান। সর্ব রূপে 
তিনিই, ইহা মনে রাখা ভালো।;... ভেবে দেখ, যদি তার ভিতরে একটুও ভালো হবার ইচ্ছা 
না থাকে তবে সে এখানে আসবে কেন? তাকে অবহেলা করে তাড়িয়ে না দিয়ে তাকে আদর-যত্র 
দেখিয়ে ভালো পথে রাখার চেষ্টা করাই কি তার পক্ষে মঙ্গলকর নয়?” 


2 উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোকটি স্বধর্মে পৌঁছুতে পারেন নি; খণ্ডকে নিয়ে স্থায়ী আনন্দ পাচ্ছেন 
at) তাই তার এইরকম বিরূপ মনোভাব। মা তাই বলেন, “ন্বধর্মে নিধন শ্রেয় পরধর্ম 
ভয়াবহ একথাটা কি না, যে ধর্মে অভাব জাগায় তা’ই পরধর্ম, তা ত্যাগ কর, আর স্বধর্মে 
নিধনও ভাল; অর্থাৎ এই দিকে এসে নিধনও শ্রেয়: যা'র কাছে হয় ভার দেও, ...... যদি 
একজনই সব হয়, তবে যার কাছে দেবে-_ তাকেই দেওয়া AAI” অর্থাৎ, স্বভাবে পৌঁছুতে 
হলে একজনকেই আশ্রয় করতে হবে। 


সন্দেহ নেই, খুব কঠিন এই কাজ। কারণ, মন স্থির না হলে এক-এ নিবিষ্ট চিত্ত হওয়া 
যায় না। এদিকে নানা ভাবের তরঙ্গ আমাদের আশেপাশে। লোভ, ক্রোধ, কামনা-বাসনা ও 
কপটবুদ্ধির হাতছানি চারিদিকে। এর মধ্যে থেকেও নিজের ভাবটিকে স্থির রাখতে হবে। নানা 
চিন্তা থেকে এক চিন্তায় মনকে লাগাতে হবে। তা না হলে এক-এর সন্ধান কোনোদিনই মিলবে 
না। মা'র কথায়, “বায়ুর গতিতে নানা ভাবের তরঙ্গ। এইগুলি কি জান, বাসনা কামনা; সেই 
গতিকে স্থির করতে হবে। যে কোনো আশ্রয়েই হউক, নানা অগ্র হতে এক অগ্র না হলে 
যে সমগ্র সেই একজনের সন্ধান পাবে না।” মনে রাখতে হবে, “এক তিনিই তো সব। এক 
ছাড়া তো দুই নাই। রোগে, শোকে এক মাত্র তারই ধ্যান, তার জপ সর্বক্ষণ করণীয়।” 


এই জপধ্যান, এই ইষ্টচিন্তা__চরম বিপদের মুহূর্তেও মানুষের একমাত্র সহায়। এ নিয়ে 
একটি গল্প বিশিষ্ট পণ্ডিত কগীন্দ্রজীকে নিয়ে। ইংরেজী ১৯৬৭ সাল, নভেম্বর মাস। বৃন্দাবন 
আশ্রমে ১৯ তম সংযম NES চলছে। সেখানে রামায়ণ ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট ভূমিকা নেন কলীন্দ্রলী। 
কিন্তু হঠাৎ একগজরুরী-কাজেনভাকেগদিল্ীযেতে'হয়ণ/পবে' Бао вита) বৃন্দাবন 
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অঙ্ক ৩, জুলাই, ১ 
temen মা আনন্দময়ী অমৃতবার্ত : ১১ 


আশ্রমে ফিরে এসে জানান, মাঝরাতে তিনি ও তার পাঁচ সঙ্গী জীপে দিল্লী রওনা হন। গাড়ী 
তিনিই চালাচ্ছিলেন। খুবই ঘুম পেয়েছিল তীর। হঠাৎ গাড়ীর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। জীপ 
পড়ে যায় গভীর এক খাদে। কিন্তু অলৌকিক ব্যাপার। যাত্রীদের কা'রও কিছু চোট লাগে না। 
এমনকি Sree কিছু ক্ষতি হয় না। тён সময় sity মেয়ে ভয়ে কাপতে থাকে। 
কার করে বলে, “মা এসেছেন।” SARE সায় দেন, “হ্যা, মা এখানেই।” ক 
স্পষ্ট দেখেন তখন, মা ঠিক তীর সামনেই দাঁডিয়ে। তবে উকি cur নে ыыы 
লম্বা দেখাচ্ছে। SHAE এই কাহিনী শুনতে শুনতে মা প্রশ্ন করেন, “কিন্তু বাবা, খাদ থেকে 
তোমরা জীপ ওঠালে কী করে?” কগীন্দ্রজী বলেন, “তুমি নিজেই তো চাকায় হাত দিলে 
গাড়ী ওঠালে। স্পষ্ট দেখলাম যে! মা, তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ। সবই তুমি করেছ।» মা বললেন, 
“একই তো। সব এঁ একই। ভগবান তোমাদের বাঁচিয়েছেন বাবা। এই ছোট্ট মেয়েটার ওপর 
তোমাদের খুব বিশ্বাস তো। তাই এই মেয়েটার রূপ ধরে তিনি তোমাদের ক-ছ এসেছিলেন 
তোমাদের রক্ষা করবেন বলে।” [Ananda Varta, Bengali & English) Vol. XV, No. 
4, April, 1968; Matri Lila-P. 197] 


রাখার মালিক যে তিনিই। ভক্তদের আকুল আহ্বানে তিনিই যে এখানে মাতৃরূপে! মা'র 
কথায়, “একমাত্র তিনিই আছেন বলে তার প্রকাশের জন্য তারই বলা তাকেই তো। গতি ও 
স্থিতি পেতে তিনি, আবার তিনিই অক্ষর রূপেতে, যা*র ক্ষরণ হয় না। ভাষায় এবং সেই 
গভীরেও তিনিই сэт!” তিনি সর্বব্যাগী___-অনুতে Бүс বিন্দুতে সর্বত্র তার অধিষ্ঠান। এ 
প্রসঙ্গে একটি ঘটনা :— 


একবার এক তরুণী এল মা'র কাছে থেকে অটোগ্রাফ নিতে । মা শিশুসুলভ উৎসাহ 
দেখিয়ে তার অটোগ্রাফ খাতার একটি পাতার ওপরে একরত্তি এক বিন্দু আঁকলেন। তারপর 
মাথা তুলে এ তরুণীর চোখের দিকে তাকালেন। বিন্দুটিকে দেখিয়ে বললেন, “এর মধ্যেই 
সব কিছু чат» |” [As the flower sheds its fragrance 1st Edn. 1983, P. 10] 


এক ভগবানই .নানা রূপে, নানা ভাবে। ক্রোধে হিংসায় লোভে প্রেমে প্রশংসায় 
নিন্দায়__ সর্বত্র তারই প্রকাশ। এ নিয়ে এক গল্প :__মা তখন দেরাদুনে, রায়পুর আশ্রমে। 
একদিন এক সাধু এলেন; সঙ্গে কয়েকজন লোক। তিনি এসেই মা-র দিকে পেছন ফিরে বসলেন। 
তারপর মা-র সম্বন্ধে নানান অশ্রদ্ধাজনক মস্তব্য করতে লাগলেন। সাধুটির এই আচরণ দেখে 
উপস্থিত মাতৃভক্তরা আঘাত পান। চটেন অনেকেই। কিন্তু মা নির্বিকার। তার সম্বন্ধে যা কিছু 
বলা হচ্ছে তা যেন শুনছেন না। উপরন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ ভক্তদের হেসে হেসে বলছেন? “СӨЯП 
ওঁ সাধুকে কিছু বলতে পারবে না। সর্বরূপে একমাত্র তিনিই আছেন। এ-ও যে তারই এক 
রূপ।” [শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী: ১০ম ভাগ, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২০২-২০৩: а 
us : ক্রমশ : 


ССО. In Public Domain. Sri Sri dos Ashram Collection, Varanasi 
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КИК না তাও নয়। ATCA чч হয়ে чет কাকে বলে তা ЧИ আনা কে чт 
তাহলে তিনি কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন। শ্রেফ Wa হয়ে গেলাম, SITE ' , দুর্ভাবনাও 

আমার BED আমিই বা কে! কোনও প্রশ্ন মনে জাগছে না। একদম ঘুমিয়ে 
নিতেই? Qr ঘুম ঘুমিয়ে রইলাম নির্জলা জেগে থেকে। এটা যে কি জাতের অবস্থা তা আমি 
বোঝাই কেমন করে। | 


© আছেন আমার 
চললেন। পৌঁছলাম আবার সেই ঘরের সামনে। দেখলাম সেই একভাবে বসে 
ইষ্টদেবতা। সামনে একখানা আসন পেতে আসনের সামনে কোষাকুষি ফুলচন্দন সাজিয়ে পূজার 
ব্যবস্থা। পুরোহিত ঠাকুর এলেই হয়। 


ভোগের থালাখানি নামিয়ে দিয়ে প্রজ্ঞানাথ ইশারা করলেন। অর্থাৎ বসে পড়। 0-92 
যা কিছু শিখেছ আওড়াও গিয়ে শ্বেত পাথরের প্রতিমার সামনে। জাগাও তোমার ইঞ্টদেবীকে। 
যোগনিদ্রা স্বরূপিণীর যোগনিদ্রা ভাঙাও। 

1 

রর QU তার অনেক আগেই আমার ঘাড় থেকে নেমে গেঁছে। নিজের বাপের 
নামও ভুলে গেছি। নিজেকেই ভুলে গেছি তো নিজের বাপের নাম। আসনশুদ্ধি জলশুদ্ধি ন্যাস 
প্রাণায়াম বিলকুল উধাও। ষোল-দু-গুণে বত্রিশ আনা ভূতশুদ্ধি হয়ে গেছে। থালাখানি তুলে 
মুখের সামনে ধরে ফিস-ফিস করে বললাম। কি বললাম তা নিজেও জানি না। থালাখানি ধরে 
রইলাম শুধু মুখের সামনে | আর দম আটকে তাকিয়ে রইলাম। 


খবই চুপি চুপি মায়ের পেছন থেকে কে যেন বলল — “খাইয়ে দাও, মুখে তুলে দাও, 
মায়ের হাত কই যে তুলে খাবে I" 


| আরে সত্যিই তো! চারখানা হাতই যে জোড়া। খড়গ ya বর অভয়, চার হাতই C 
জোড়া! 


তাড়াতাড়ি একটা মনা না কি তুলে ঠোঁট দুখানির সামনে ধরে নিঃশব্দে «Я ЭНЕ 
বললাম-__ “খাও মা।” 


নড়ে উট нр фра [জপ 


বর্ষ ২ OE ৩, জুলাই, ১৯৯৮ tization by eGangqir au зау Tug: mr MoE-IKS RE 
একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে মা আমার মুখপানে তাকালেন। অদ্ভুত একটা আলোর মত 


কিছু জ্বলে উঠল যেন। মুখ নড়তে লাগল। একটু পরে ঢোক গিলে সহজ স্বাভাবিক জননী 
কেঁদেই ফেললেন প্রায়। ©: সে কি কান্না! i 


আহা বাছারে, কোন্‌ মায়ের কোল খালি করে কোন্‌ অভাগী মাকে কীদিয়ে এই বয়সে 
তুই সংসার ছেড়ে চলে এসেছিস রে বাছা! ; | 


ভয়ানক ভেবাচাকা খেয়ে গিয়ে মুখ তুলে প্রজ্ঞানাথের মুখপানে তাকালাম। নির্বিকার সন্ন্যাসী 
ইশারা করে জানালেন, উঠে পড়। উঠে পড়লাম। বেরিয়ে এলাম প্রজ্ঞানাথের সঙ্গে। 

. মা আনন্দময়ী। 

মায়ের পরিচয় ছেলে দিতে পারে না। ছেলের পরিচয় মা ভাল করে জানে। এত বড় 
গাড়ল নই আমি যে মা আনন্দময়ীর পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। সে গরজও আমার নেই। 
এইবার শেষ হবে এই প্রসঙ্গ, আর অল্পই বলার আছে। উত্তরকাণী থেকে বিদায় হলাম। তখন 
কি নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে সেটুকু বলতে হবে তো। ৃ 


- কি রকম যেন আধজাগ্রত অবস্থায় দিনটা কেটে গেল। ছত্র থেকে না কোথা থেকে 
বলতে পারব না, এক চাঙড় ভাত আর খানিকটা ডাল আনিয়ে প্রজ্ঞানাথজী নিচে নেমে গিলিয়ে 
গেলেন আমাকে । রাত্রি এল। গুহার ভেতর কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছি, কে যেন কপাটে 
ঘা দিল। বেরিয়ে দেখলাম কালীবাড়ির সেই বৃদ্ধ ব্রান্মণ। ভুলেই গিয়েছিলাম ওঁর কথা। আরে . 
তাইতো! গঙ্গোত্ৰী যাবেন ভদ্রলোক মায়ের সঙ্গে, আমাকে তো তখন সেবা-পুজা চালাতে হবে। 


খুবই উৎসাহ দেখিয়ে জানতে চাইলাম __ “বলুন দাদা, হুকুম পেয়েছেন তো মায়ের ? 
বলুন কবে থেকে কাজে লাগতে হবে।” 

দাদা বললেন SES কথা । আমাকেই হুকুম নিতে হবে মায়ের কাছ থেকে। তার পক্ষে 
সম্ভব হবে না মায়ের সামনে দাড়িয়ে কথা বলার। আমিই পারব, কারণ সকালে গিয়ে মাকে 
জাগিয়ে দিয়ে এসেছি। জাগিয়ে দেবার দরুন সবাই হাপ ছেড়ে বেঁচেছে। শুরু হয়ে গেছে তোড়জোড়, . 
এবার মা গঙ্গোত্রী যাবেন। সুতরাং এই বেলা মায়ের কাছে গিয়ে আমাকেই দাদার জন্যে হুকুম 
আনতে হবে। 

“খুব খুব, নিশ্চয়ই যাব। কেন যে অত ভয় করেন দাদা মাকে। চলুন, এখুনই যাই। 
এখন ভিড় নেই তো মায়ের কাছে?” বলতে বলতে রওয়ানাই হলাম একেবারে। এতটার জন্যে 
দাদা প্রস্তুত ছিলেন না। বেশ ভয় পেয়ে গেলেন যেন। বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। থাকুক 
না এখন, রাত্রে না গেলেও হয়। সকালে গিয়ে — 

কে শোনে কার কথা। চলে এলাম MAAS হৈ চৈ হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবে সবাই 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 3 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


র Ў যদি জানা থাকে কারও 
নয়। ভয়? না তাও নয়। সত্যিকারের স্তব্ধ হয়ে যাওয়া কাকে বলে তা 
তাহলে তিনি কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন শ্রেফ স্তন্ধ হয়ে গেলাম, ভাবনাও নেই, দুর্ভাবনাও 
নেই। কে আমার ইষ্টদেবী। আমিই বা কে! কোনও প্রশ্ন মনে জাগছে না। একদম ঘুমিয়ে 
পড়েছি। নির্জলা ঘুম ঘুমিয়ে রইলাম নির্জলা জেগে থেকে। এটা যে কি জাতের অবস্থা তা আমি 
বোঝাই কেমন করে। 


অবশেষে সময় হল। ছোট একখানি পাথরের থালায় ভোগ নিয়ে প্রজ্ঞানাথজী সঙ্গে সঙ্গে 
চললেন। পৌঁছলাম আবার সেই ঘরের সামনে । দেখলাম সেই একভাবে বসে আছেন আমার 
ইষ্টদেবতা। সামনে একখানা আসন পেতে আসনের সামনে কোষাকুষি ফুলচন্দন সাজিয়ে পূজার 
ব্যবস্থা। পুরোহিত ঠাকুর এলেই হয়। 


ভোগের থালাখানি নামিয়ে দিয়ে প্রজ্ঞানাথ ইশারা করলেন। অর্থাৎ বসে পড়। মন্ত্র-তন্ত্ 
যা কিছু শিখেছ আওড়াও গিয়ে ওঁ শ্বেত পাথরের প্রতিমার সামনে। জাগাও তোমার ইষ্টদেবীকে। 
যোগনিদ্রা স্বরূপিণীর যোগনিদ্রা ভাঙাও। 

বসে পড়লাম। 

TACHA ভূত তার অনেক আগেই আমার ঘাড় থেকে নেমে গেছে। নিজের বাপের 
নামও ভুলে গেছি। নিজেকেই ভুলে গেছি তো নিজের বাপের নাম। আসনশুদ্ধি জলশুদ্ধি ন্যাস 
প্রাণায়াম বিলকুল উধাও। যোল-দু-গুণে বত্রিশ আনা ভূতশুদ্ধি হয়ে গেছে। থালাখানি তুলে 
মুখের সামনে ধরে ফিস-ফিস করে বললাম। কি বললাম তা নিজেও জানি না। থালাখানি ধরে 
রইলাম শুধু মুখের সামনে | আর দম আটকে তাকিয়ে রইলাম। 


খ্বই চুপি চুপি মায়ের পেছন থেকে কে যেন বলল-__ “খাইয়ে দাও, মুখে তুলে দাও, 
মায়ের হাত কই যে তুলে খাবে।” 


আরে সত্যিই তো! চারখানা হাতই যে জোড়া। খড়গ xe বর অভয়, চার হাতই যে 
জোড়া! 


তাড়াতাড়ি একটা মনকা না কি তুলে ঠোঁট দুখানির সামনে ধরে নিঃশব্দে বর্ণহীন ভাষায় | 
বললাম — “খাও TI | | 


নড়ে উঠল ঠোঁট দুখানি, Bast ঠোঁটের ফাকে দিয়ে দিলাম। 
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একটা этат নিশ্বাস ফেলে মা আমার মুখপানে তাকালেন। অদ্ভুত একটা আলোর মত 
কিছু জ্বলে উঠল যেন। মুখ নড়তে লাগল। একটু পরে ঢোক গিলে সহজ স্বাভাবিক জননী 
কেঁদেই ফেললেন প্রায়। উ: সে কি কান্না! i 


আহা STRICT, কোন্‌ মায়ের কোল খালি করে কোন্‌ অভাগী মাকে কীদিয়ে এই বয়সে 
তুই সংসার ছেড়ে চলে এসেছিস রে বাছা! | 


ভয়ানক ভেবাচাকা খেয়ে গিয়ে মুখ তুলে প্রজ্ঞানাথের মুখপানে তাকালাম। নির্বিকার সন্ন্যাসী 
ইশারা করে জানালেন» উঠে পড়। উঠে পড়লাম। বেরিয়ে এলাম প্রজ্ঞানাথের সঙ্গে। 

মা আনন্দময়ী 

মায়ের পরিচয় ছেলে দিতে পারে না। ছেলের পরিচয় মা ভাল করে জানে। এত বড় 
গাড়ল নই আমি যে মা আনন্দময়ীর পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। সে গরজও আমার নেই। 
এইবার শেষ হবে এই প্রসঙ্গ, আর অল্পই বলার আছে। উত্তরকাশী থেকে বিদায় হলাম। তখন 
কি নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে সেটুকু বলতে হবে তো। 


কি রকম যেন আধজাগ্রত অবস্থায় দিনটা কেটে গেল। ছত্র থেকে না কোথা থেকে 
বলতে পারব না, এক চাঙড় ভাত আর খানিকটা ডাল আনিয়ে প্রজ্ঞানাথজী নিচে নেমে গিলিয়ে 
গেলেন আমাকে। রাত্রি এল। গুহার ভেতর কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছি, কে যেন কপাটে 
ঘা দিল। বেরিয়ে দেখলাম কালীবাড়ির সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ভুলেই গিয়েছিলাম ওঁর কথা। আরে : 
তাইতো! গঙ্গোত্রী যাবেন ভদ্রলোক মায়ের সঙ্গে, আমাকে তো তখন সেবা-পৃজা চালাতে হবে। 


খুবই উৎসাহ দেখিয়ে জানতে চাইলাম — “বলুন দাদা, হুকুম পেয়েছেন তো মায়ের ? 
বলুন কবে থেকে কাজে লাগতে হবে।” 


- দাদা বললেন VBS কথা। আমাকেই হুকুম নিতে হবে মায়ের কাছ থেকে। তার পক্ষে 
সম্ভব হবে না মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার। আমিই পারব, কারণ সকালে গিয়ে মাকে 
জাগিয়ে দিয়ে এসেছি। জাগিয়ে দেবার দরুন সবাই হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। শুরু হয়ে গেছে তোড়জোড়, 
এবার মা ACHAT যাবেন। সুতরাং এই বেলা মায়ের কাছে গিয়ে আমাকেই দাদার জন্যে হুকুম 
আনতে হবে। 


. “খুব খুব, নিশ্চয়ই যাব। কেন যে-অত ভয় করেন দাদা মাকে। চলুন, এখুনই যাই। 


এখন ভিড় নেই তো মায়ের কাছে?” বলতে বলতে রওয়ানাই হলাম একেবারে | এতটার জন্যে 


দাদা প্রস্তুত ছিলেন না। বেশ ভয় পেয়ে গেলেন যেন। বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। থাকুক 
না এখন, রাত্রে না গেলেও হয়। সকালে গিয়ে__ 


কে শোনে কার কথা। চলে এলাম কালীবাড়ী। হৈ চৈ হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবে সবাই 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi ` 


x Digitization by Ganga Funding by Мов ২ অন্ক ৩, জুলাই, ১৯৯৮ 


কথাবার্তা বলছেন। সেই মৌন গান্তীর্য আর নেই। মা কোথায় ? 


A যে ওধারে। গাড়োয়ালী কুলীরা ঘিরে বসে আছে ACH | ওদেরই মা, ওদের ঘরকন্নার 
কথা ওদের সুখ-দুঃখ নিয়েই মেতে আছেন। দুনিয়া উচ্ছন্নে যাক, কোনও দিকে তাকাবার সময় 
নেই মায়ের। বড় বড় সাধু-সন্নযাসীরা আসছেন মাকে দর্শন করতে। কে কার কড়ি ধারে। মা 
তার হতদরিদ্র হাভাতে সন্তানদের নিয়ে মশগুল। - 


চলে গেলাম কাছে। ভয়ানক একটা মজার ব্যাপার চলছে তখন। একজন আধ বয়সী 
মাথা নাড়ছে। অর্থাৎ তবলা বাজাচ্ছে। সবাই হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে, মা পর্যন্ত হাসছেন। ভয়ানক 
রকম হাসছেন, চোখ মুখ সর্বাঙ্গ দিয়ে হাসি যেন উপছে পড়ছে। | 


আমাকে দেখে ডাক দিলেন মা-_-“আয় আয়, বোস আমার কাছে এসে । দেখ কি 
কাণ্ড 50551 


গাড়োয়ালীদের মাঝখানে গিয়ে বসে পড়লাম। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে সাধু দেখে সত্রস্ত 
হয়ে উঠল না ওরা। মায়ের রোগে ধরেছে ওদের, দুনিয়াকে আর গ্রাহ্য করে না। 


আরও কিছুক্ষণ হৈ চৈ হবার পরে ওরা উঠে গেল। ফাক পেয়ে যা বলতে এসেছিলাম 
বলে ফেললাম। মা ততক্ষণ রাজী। মা সবতাতেই রাজী । শুধু রাজীই হলেন না, ভয়ানক রকম 
অপরাধিনীও হয়ে পড়লেন। আহা-হা, db বুড়ো মানুষে, একলাটি পড়ে আছে উত্তরকাশীতে 
এত বছর, এখনও AHA যেতে পারে নি একটি বার! নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণটি যাবে মায়ের সঙ্গে 
AHA | আর তখন আমি কালীবাড়িতে নিত্যসেবা চালাব। 


চুকে গেল। ফিরে এলাম নিজের ডেরায়। ভোর রাতে আবার ডাক দিলেন প্রজ্ঞানাথ। 
ফিকে চা গিলিয়ে বললেন-_-“এ কালীর নিত্যসেবা করার অধিকার ত নেই তোমার। CATS 
পুড়িয়ে সন্ন্যাস নিয়ে বসে আছ। এ কালী ভোলানাথের। তিনি ছিলেন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ৷ শান্ত্রমতে 
তার কালীর নিত্যসেবা হওয়া চাই। তাই ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে গেছেন। পৈতে পোড়ানো সন্ন্যাসী 
কি করে নিত্যসেবা চালাবে? তোমার এ САФ মাকে বল গিয়ে সব কথা fari তারপরও 
যদি এ С হুকুম দেয় তখন ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দিও |” 


E যা: বাবা! গেল বুঝি সব ভণ্ডুল হয়ে। ব্রাহ্মণটির জন্যে খুবই মন খারাপ হয়ে OU 
এবারও তাহলে বেচারার গঙ্গোত্রী যাওয়া হল না বুঝি? ' 

না, শাস্ত্রে যা আছে তা লঙ্ঘন করার শক্তি নেই। “TET বেরিয়েছে মায়েরই : 
পেট থেকে». লঙ্ঘন করবেন কেমন করে। বলে উঠলেন-_ দেখ দিকিনি, কি হতে কি হচ্ছিল! | 
আমি ত আর শাস্ত্র পড়িনি। আমি কি করে জানব কি আছে শাস্ত্রে! কোথায় গেল সে, ডাক | 
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তাকে। ব্রাহ্মণ বুড়ো হয়েছেন, শাস্ত্রে কি লেখা আছে তাও জানেন না?” 


মা আনন্দময়ী। জ্ঞান-বিজ্ঞান শাস্ত্র-অশাস্ত্র ধরমাধ্ম সর্বস্ব যিনি | 

ন প্রসব করেছেন এবং যিনি 
গ্রাস করবেন, সেই মহাশক্তি সাক্ষাৎ কালশক্তি কালী। একটা যে পাঁচ বছরের মেয়ে, কিচ্ছু 
জানে না, কিচ্ছু বোঝে না, একদম নির্বিকার। কিন্তু ভোলানো যাবে না আর আমাকে আমি 
যে তখন মাকে ছুয়ে ফেলেছি। বুড়ী ছুঁয়ে থাকলে কি করে আর চোর খেলাই 
হতে চলেছে তখন, আর আমায় পায় কে। VE 1s 


হুকুম দিলেন ND. “একবার আসিস তো বাবা ACHA. পরে অনেকটা 
আসিস। একটা কথা আছে তোর সঙ্গে» | Ne emt 


প্রজ্ঞানাথ বললেন-___ “হয়ে গেল। এইবার তুমি ঘুমাবে আর তোমার মা তোমাকে পাহারা 
দেবেন। যার ছেলে সে নিজেই নিচ্ছে ছেলের ভার। আপদের শাস্তি। তোমার গুরুর আদেশ, 
তিন বছর মৌনব্রত অজগরব্রত পল্জীব্রত নিয়ে এই হিমালয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। গুরু-নি্িষ্ট-পথে 
আগলে রইলেন ইষ্টদেবী। যা বলবার এখনই বলে নাও। আর সময় পাবে না!” 


জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞানাথের চরণ দুখানির ওপর কপাল ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ পড়ে রইলাম। 
বিকারবিহীন সন্ন্যাসী আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। জিভ দিয়ে যা বলা 
যায় তা উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়। একমাত্র THs উচ্ছিষ্ট নন, জিভ চালিয়ে তাকে বোঝানো যায় না। 


পরম ব্রহ্মজ্ঞ প্রজ্ঞানাথজীকে জিভ চালিয়ে উচ্ছিষ্ট বাক্য দ্বারা কিছুই বলতে হল না। যা 
কিছু বলা কওয়া সমস্তই বাক্যাতীত বাক্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হল। j 


রাত তখন অনেক। 


পৌঁছলাম যখন কালীবাড়ীতে তখন মা অন্ধকারে কালীর দরজায় বসে আছেন। খুঁজতে 
হল না, হঠাৎ মনে হল মা কালীর সামনে প্রণাম করে আসি তারপর জ্যান্ত মা কোথায় আছেন 
দেখব। সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। কি যে একটু গুছিয়ে জানাতেও যাচ্ছিলাম, ফুরসৎ 
হল না। অন্ধকার দরজার কাছ থেকে ডাক এল — “আয় উঠে আয়।” 


একটু বোধ হয় চমকে উঠেছিলাম। তারপর উঠে গেলাম দালানে | কাছে গিয়ে দাঁড়তেই 


বললেন-_._-“বোস আমার কাছে।» 


বসে পড়লাম হাত খানেক তফাতে। মা নিজেই একটু সরে এলেন। বললেন _ “হাঁ 
কর, আগে কাজটুকু সেরে নি, তারপর যা বলার 49141” | 


হ্যা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম কি হল। কয়েকটি মুহূর্তমাত্র* তারপর আমার 
বুধের ভেতর থেকে আঙ্গুল টেনে নিলেন মা। মুখ বন্ধ হল। 
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তখন অভয়বাণী__-“এইবার ঘুরে বেড়াগে যা, চোখ মেলে দেখবি, 
কান সে চৈতন্য দিয়ে বুঝবি। তের মা নিজের জিভটা কামড়ে রয়েছেন। জিভ কামড়ে 
থাকলে কি কেউ কথা বলতে পারে রে। তোর জিভটাও অচল করে দিলুম। এইবার মজা করে 
দেখে নে তোর মায়ের এই সংসারটা কেমন জায়গা। এই যে হিমালয়, এখানেই সব আছে। 
তিন বছর পরে যখন বেরুবি পাহাড় থেকে তখন সব তোর জানা হয়ে গেছে। বিষ, সমস্তই 
বিষ। সেই বিষ যিনি কষ্ঠে ধারণ করে আছেন তিনিই সাক্ষাৎ শিব নীলকণ্ঠ । নীলকণ্ঠের ভালও 
নেই মন্দও নেই। সৎ অসৎ কিছু GR! সত্যের জাত নেই। সত্য হল সত্য, 4 55 
একমাত্র সত্য। বিষকে কণ্ঠে ধারণ করেছেন যিনি তিনিই সত্য শিব সুন্দর। আর সুন্দরের শক্তি 
আনন্দভৈরবী।” 


i আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠলাম। অন্ধকারে তাকিয়ে দেখলাম» মা সেখানেই কালীর 
দরজায় মাথা দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছেন। যোগনিদ্রা নিদ্রায় আচ্ছন্ন হল, নিশ্চিন্ত 1" 
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মায়ের আগমন 


মাগো আমার! . 
মন লাগে না জপে আমার, 
ধ্যানের কথা কি আর বলি! 
দেব দেবতা আছেন কিনা 
দ্বিধায় ভরা হাদয়- স্থলী। 
দুঃখই তো জগৎ জোড়া, 
আনন্দ কি কোথাও আছে? 
মঠ, মন্দির, গীজা*মাঝে। 
আফুল-ব্যাকুল মন ভাবনায়, 
যুক্তি-তর্ক কতই করি। 
অন্ধকারের এই দুনিয়ায় ।  .. 
কেউ মেলে না দিক্‌ দিশারী ! 


এমনি সময় ঘটল তোমার 

এই জীবনে পদাপণ ! 
হারিয়ে গেল а-и 

ঘটল বিরাট অঘটন! 

বাজল কানে তোমার বাণী-__ 
“ভাবনা আবার কিসের তোর!” 
ভরা ছোট্ট হৃদয় মোর! 


* 
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শক্তি-স্বরূপ, শক্তি-রূপ £ শ্রী দুর্গা 
| Ө] 


— Ur: শুকদেব সিংহ 


শক্তিম্বরূপ তিনিই রাষ্ট্র বা দেশ! তা অনুসারণ করেই উনিশ শতকে খাষি বঞ্চিমচন্্র সমগ্র দেশকে 


কল্পনা করেছেন দেবী দুর্গারূপে। 


R হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী 

কমলা কমল-দল বিহারিণী 

বাণী বিদ্যাদায়িণী নমামি ত্বাং 

সুজলাং সুফলাং মাতরম্‌ 

বন্দে মাতরম্‌। 

উপরের স্তোত্রে যে কথা সংহত, তা আরও বিলম্বিত ও স্পষ্ট করে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র লিখেছেন। 
কেমলাকান্তের দপ্তরে’ রয়েছে__দিগ্ভুজা, নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী__ 
দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূগী 
গণেশ, আমি সেই কালন্রোতো মধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা। | 


বঙ্ধিমচন্দ্রের কালে বাংলাদেশের উপর ইংরেজের অন্যায়-অত্যাচার এত তীব্র ছিলো যে 
বাঙ্গালীর দেশচিন্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্পর্কিত সতর্কতাই ঘনীভূত হয়েছে। তখনকার দেশচিন্তা 
তাই অনিবার্যভাবে হয়েছে কিছুদিন খণ্ডিত। আজকের পটভূমিতে সেই অপহৃবটুকু দূর করে 
চিন্তা করে নিতে পারি, দেশ সমগ্র ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষকে কল্পনা করা হয়েছে দুর্গা বলে, 
মহাশক্তিরূপে। 


এখন দুর্গা প্রতিমা যদি দেশমাতৃকারই রূপ হয়, তা হলে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি? 


দুর্গা সিংহবাহিনী। যেহেতু সিংহ বলবীর্ষের প্রতীক, সেজন্য সিংহবাহিনী-মূর্তির মাধ্যমে 
বোঝানো হয়েছে ভারতবর্ষ বা ভারতীয় সভ্যতা শৌর্য-বীর্যকে অধিগত করেই দাঁড়িয়েছে। দুর্গ 
দশহাতে দশপ্রহরণ ধারণ করে মহিষাসুরকে নিধন করছেন। মহিষাসুর পশুশক্তির Canet 
সেক্ষেত্রে তাৎপর্য এই — ভারতবর্ষ পশুশক্তিকে চিরকালই নির্জিত করেছে। দুর্গার সঙ্গে রয়েছেন 


কার্তিকেয় আর গণেশ, অর্থাৎ CHÍ আর সিদ্ধি; আরও রয়েছেন সরস্বতী ও লক্ষ্মী অর্থাৎ 


বিদ্যা ও সৌভাগ্য-সৌন্দর্য। 


কিন্তু প্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন — দুর্গা প্রতিমায় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ রয়েছেন _ 


| 


কোন সূত্রে? সাধারণ বাঙ্গালী-জনসাধারণের ধারণা এঁরা দেবীর পুত্র-কন্যা। এ কি i 
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পুরাণ মতে, কালিদাসের কাব্যেও, তারাকাসুরকে নিধন করার জন্য হর পার্বতীর মেল 
রার র-পার্বতীর মেল-বন্ধন 
ঘটান হয়েছিল। হর-পার্বতীর মিলনের ফলে জন্ম নেয় দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়। তিনিই 


| তারকাসুরকে করেন নিহত। সুতরাং কার্তিকেয় শক্তিম্বরূপ দুর্গার সম্ভান, চিন্তায় কোন বাধা 


নেই। গণেশ বা গণপতি ? কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থের মতে দুর্গা বিবাহের পরে একাকী থাকার 
বিরক্তি দূর করার জন্য, আরও তার একাত্ত এক রক্ষক সৃষ্টি করার প্রয়োজনে নিজের গাত্র-মল 
দিয়ে এক পুত্রের পুন্তলি নির্মাণ করেন। পরে সেই পুত্তলিতে প্রাণ-সঞ্চার করেন। ভুল বোঝাবুঝির 


দরুণ শিবরোষে গণেশের মস্তক ছিন্ন হয়ে যায়। পরে দেবীর আগ্রহাতিসায্যে এরাবতের মস্তক 


ছিন্ন করে এনে গণেশকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। যাই হোক্‌, গণেশ তা হলে দেবীপুত্র। 


অত:পর লক্ষ্মী সরস্বতী? এই দুই নামে দুর্গার দুটি কন্যা ছিল, এমন প্রমাণ পুরাণে 
নেই। তবে? এ ক্ষেত্রে একটা অনুমান হয়, চণ্ডীতে দেবী স্বয়ং মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। বৈদিক 
সরস্বতী আবার সিংহবাহনা। যাই হোক্‌ চণ্ডীর মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী “মহা” শব্দটি পরিত্যাগ 
করে বাঙ্গালীর চিন্তায় দেবীর কন্যারূপে পরিগৃহীত হয়েছেন। এইভাবে পুরাণের সঙ্গে কিছু যোগসূত্র 
রক্ষা করে বাঙ্গালী তার চিন্তায় দুর্গা-প্রতিমাকে পারিবারিক আদর্শে মূর্ত করেছেন। 


দেবীর এশ্বর্য-প্রসঙ্গে অত্যাধুনিক একটি চিন্তা। দেবী-প্রতিমাকে নিচে থেকে উপর পর্যন্ত 
চিন্তা করলে তিনটি বৃত্তে বা বলয়ে ভাগ করা যায়। একেবারে নিচের বৃত্তে বা বলয়ে আছে 
পশুশক্তি, সিংহ, মহিষ (মহিষাসুর), ইঁদুর ও ময়ূর। শক্তি মাত্রই দেবীর অংশ, তবে তা উৎকেন্দ্রিত 
না হওয়া চাই। তাই সিংহ দেবীবাহন, ইঁদুর ও ময়ূর যথাক্রমে গণেশ ও কার্তিকেয়ের বাহন। 
মহিষ বা মহিষাসুর উৎকেন্দ্রিত বিকৃত শক্তি, তা ভয়ানক হলেও চূড়ান্ত দমনসাপেক্ষ। 


নিচের বৃত্তের উপরে দ্বিতীয় বা মধ্যম বৃত্ত। এই বৃত্তে আছেন দেবী দুর্গা স্বয়ং লক্ষ্মী, 


সরস্বতী, কার্তিকেয় ও গণেশ। পশুশক্তিকে অবদমিত করে মানবিক বিচিত্র শক্তির বিকাশ। 


দুর্গা বল-বীর্য অপ্রতিম শক্তির Gea তার ডানপাশে এশ্বর্যরূপিনী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিরূপী গণেশ। 
বাম পাশে বিদ্যারপিনী সরস্বতী ও শৌর্যরূগী কার্তিকেয়। এইভাবে এই দ্বিতীয় বৃত্তে বাঙ্গালী 


‚ জাতীয় জীবনের অত্যুজ্ছবল ও বিচিত্র বিকাশ প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছে। বক্ষিমচন্দ্র “আনন্দমূঠে' 


সেজন্য মা যা হবেন তা চিহ্নিত করেছেন দুর্গা-প্রতিমারূপে। 

এমন মধ্য বলয়েরও উপরে রয়েছে ЯС বৃত্ত বা বলয়। সেখানে চালে চিত্রিত রয়েছেন 
দেবতারা, মাঝখানে মাথার উপরে দেবাদিদেব মহাদেব। 

মর্ত্য জীবনের উপরে আমাদের ধ্যানের জগৎ, স্বর্গলোক। সেখানে সবের্বাচ্চে রয়েছেন 
শিব। কেন? দুর্গার fof 097, সে পৌর্ণিক তথ্য। তাৎপর্য কি? 


Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by and RAN আৃতবার্তী- Funding by MET অন্ধ ৩, জুলাই, ১১৯৮ 
২০ 

মহাদেব বা শিব পরমযোগী, তিনি তাৎপর্যে বৈরাগ্যের সঙ্কেত দেন। আমাদের দেশে 
оты বা প্রতিষ্ঠা দেখা যাক না কেন, সবকিছুর CER থাকে অনাশক্তি বা দৈরাগয। 
সেজন্যই দেশমাতৃকা দুর্গ মাথার উপরে রয়েছেন বৈরাগ্য-ভাবর মূর্তি শিব বা মহাদেব। 


এরপরও যদি কোনরকম সংশয় থাকে, তবে আবার স্মরণ করতে বলি সত্যবস্তী Taa 
বাকের সেই কথা__ 
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং 
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্‌। 
তাং মা দেবা ব্যদধু: পুরুদ্রা 
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশযন্তীম্‌॥ | 
(দেবীসৃক্তম-৩) 
অর্থাৎ আমিই TEL, উপাসকদের ধনদাত্রী, পরব্র্গকে আত্মারূপে দ্রষ্টী। তাই যজ্ঞার্হ্গণের 
মধ্যে আমি чал! আমি বহুভাবে অবস্থিতা, সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। আমাকে সুর-নরাদি 
বহুস্থানে বহুভাবে আরাধনা করে। 


(ক্রমশ:) 
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আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা 


(চতুর্দশতম প্রকাশ) 
ধবলচীনার সেই আটশ পাহাড়ী নামপ্রেমী ভক্তদের আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রণাম, শ্রীতি 


ভচ্ছা জানাই। শ্রীশ্রী মা ওদের সবিশেষ মঙ্গল করুন। প্রণাম জানাই সেই মাতৃভক্তদের 


ও উৎসাহ দিয়ে এসেছেন বহুবিধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে | 
এইরকমই একটি কর্মকাণ্ড হয়েছিল ১৯৭৪ সনে যোধপুর পার্কে 1 শ্রীমস্তাগবত পারায়ণ 


মহাযজ্ঞ। আর সেই মহাযজ্ঞের প্রধান পরিচালক ছিলেন “স্বামী পরমানন্দজী এবং প্রধান ব্যবস্থাপক ' 


ও যজমান ছিলেন ৮শশধর ভট্টাচার্য্য। তাঁদের প্রেরণা ও উৎসাহেই এই বিরাট কর্মযজ্ঞ সুসম্পন্ন 
হয়েছিল। শ্রীশ্রী মা স্বয়ং উপস্থিত থেকে আমাদের জীবনের এ দশটা দিন কেই আনন্দময় করে 
তুলেছিলেন। যে আনন্দের রেশ আমাদের চিত্তে আজ AAG অব্যাহত আছে। 


আমাদের জীবনে শ্রীশ্রী মা কৃপা করে এসেছেন, তাইতো আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিক 
ধারাটা সম্পূর্ণরূপে একটি নিদিষ্ট গতিতে বয়ে চলেছে। আর বিপরীত স্রোতে ফিরে যাওয়ার 
প্রশ্নই নেই। এখন শুধু সামনের দিকে চলা। মায়ের হাত ধরে চলা। 


১৯৭৩ সনের শেষের দিকে ঞশশধরদা খবর দিলেন, মা ১৯৭৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে. 


কোলকাতার যোধপুর পার্কে আসবেন, শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ মহাযজ্ঞে। মায়ের থাকবার জন্য 
মায়ের ঘর, মায়ের- স্সানঘর, মায়ের রান্নাঘর মাত্র তিন মাসের মধ্যে নির্মাণ করতে হোল। 


করপোরেশনের অনুমতির জন্য যে নক্সা জমা দেওয়া হয়েছিল, তাতে দোতলায় মায়ের ঘরের . 


সঙ্গে বারান্দা দেখানো ছিল না। হঠাৎ কি খেয়ালবশে বারান্দা নির্মাণ হয়েছিল। নির্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ 
হওয়ার পর ব্রহ্মচারিণী চিত্রা ঘোষের চিঠি এলো, উনি লিখলেন, মা আজকাল রাত্রে ঘরে 
শোন না, ঘরের সঙ্গে বারান্দা যেন থাকে, মা বারান্দায় শোবেন। 


সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট মহাযজ্ঞের নানারকম প্রস্তুতি চলতে লাগল। প্রিন্স আনোয়ার শা 
রোডের প্রয়োজনীয় অংশটুকু অতি দ্রুত Pig দিয়ে বাঁধানো হোল। সবর্ব-পার্টি সমন্বয়ে পাড়ার 
ষাটজন ছেলে নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তোলা হোল। তালতলার মাঠে বিরাট সুসজ্জিত 
প্যাণ্ডেল তৈরি হোল, জালে আরাম করে বসতে “ТЩ 
১৯৭৪-এর ২৩শে জানুয়ারী যোধপুর পার্কের মাতৃমন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হোল | 
“মা মাতৃমন্দিরে এলেন ২৩শে ফেব্রুয়ারী সকালে। ৃ 


Al রি মায়ের নিজের বাড়ী। জানতাম, কৃপা করে মা নিজগুণে সে-বাড়ী নিজেরই | 
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করে নেবেন এবং আমাদের আয়োজনের সব ক্রি হাসিমুখে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার ভয় 
ছিল অন্যত্ৰ | অনেকেই আমাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন, মূল ভাগবত পাঠের জায়গাটা 
যেন অতি শুদ্ধ ও পবিত্র হয় 'এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় দশকর্ম দ্রব্যাদি ও তৈজসপত্রাদি দ্বারা 


ভাইজী বলেছিলেন, শ্রীশ্রী মায়ের স্পর্শে, ইঙ্গিতে, কথায়, হাসিতে আমাদের জীবনের 
তিল তিল যে কত পরিবর্তন নীরবে হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের নিত্য 
জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির মধ্যে তাহার আশিস কিভাবে কার্য্য করিয়াছে এবং করিতেছে 
সে সব কথা প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রী মায়ের মহিমাকে খবর্ব করা হয় এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। 
তাহা দ্বারা বরং তাহার নাম কীর্তন হয় এবং উহা আমাদিগকে সার্থকতার পথে আমাদের অজ্ঞাতে 
অগ্রসর করাইয়া От!” যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মায়ের আশিস আমাদের সার্থকতার পথে নিয়ে 
যায়, সেই ঘটনাসমূহ মাতৃভক্তদের গোচরে আনা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি। ব্যক্তিগত 
কথাপ্রসঙ্গের জন্য ক্ষমা প্রার্থনীয়। 


অতি সামান্য হতে অসামান্য মাতৃকৃপালাভের মূল্যায়নে ও চিন্তনে আমরা কি একটাও 
би রাত কাটাই? অথবা অন্তত: এক সহস্র জপ মায়ের চরণে নিবেদন করি? তবুও অযোগ্য 
সন্তানের প্রতি কৃপাবর্ষণে মা যেন দায়বদ্ধ। তার নিত্য লীলাখেলার আনন্দে অবগাহন করেই 
তো আমাদের তৃপ্তি ও শাস্তি І 


SMS আনন্দময়ী মা যোধপুর পার্কের মাতৃমন্দিরে দশ রাত্রি বাস করেছিলেন। প্রথম দিনই 
মায়ের রান্নাঘরে চাল, ভাল, তেল, ঘি, মশলা; সব রকম তরকারি ও ফল কিনে রেখে দিয়েছিলাম | 
তারপর পর পর তিন দিন 'মায়ের রান্নাঘরে শুধু বড় এক বাণ্ডিল করে ধনেপাতা দিয়েছিলাম | 
চতুর্থ দিনেও যখন রাঁধুনী দিদি বললেন, “শুধু ধনেপাতা লাগবে’, তখন আমি মায়ের কাছে 
গেলাম। বললাম, “তুমি কি খাচ্ছ বলো তো? দিদিরা রোজই শুধু ধনেপাতা আনতে বলছে, 
আর কিচ্ছু না। ব্যাপার কি?” 


মা বললেন, “তোমরা যে দুধ দিচ্ছ, সেই দুধ খেয়েই শরীরটা আছে। দুধে "DITS 
দুধে পদ্মগন্ধ, জীবনেও শুনিনি) শ্রীশ্রী মায়ের জন্যেই কিছুদিন আগে একটি দেশী লাল গাই 
কিনেছিলাম। সেই গাইএর দুধে পদ্মগন্ধ ধন্য তুমি গোমাতাঃ ধন্য তোমার দুধ। 


মা আসবার দুদিন পরেই আমাকে ভাকলেন। মা বললেন, “তোমাদের কত টাকা উঠেছে 
জানি না। এখন এই শরীরটার কাছে দশ হাজার টাকা আছে, প্রয়োজন হলে নিয়ে নাও। পরে 
কিন্ত এই-টাকা আর থাকবে না।” আমি বললাম, “বাঃ আমরা মাকে আমন্ত্রণ করে এনেছি, 
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আবার টাকা আমরা নিতে পার্ব না। 
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করেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু মায়ের টাকা নেবার প্রয়োজন 


z p মোট তিরাশি হাজার টাকায় এই বিরাট 


প্রীমত্তাগবত পারায়ণে যজমান ছিলেন »শশধর ভট্টাচার্য্য । খুব স্বাভাবিক কারণেই ও 
প্রয়োজনেই মা »শশধরদাকে প্রথম দিনই গরদের ধুতি ও চাদর দিয়েছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ সপ্তাহই 
এর ধূতি ও চাদর পরে ্রীমনতাগবত পুরাণ মস্তকে ধারণ করে প্রতিদিন মঞ্চে উপস্থিত হতেন। 
মনে মনে ভাবলাম, পরোক্ষভাবে আমরাও তো এই ভাগবত পারায়ণে অনেক কাজ করলাম, 
মা আমাদের তো কিছু দিলেন না! 


ভাগবত শেষে ৫ই মার্চ শ্রীশ্রী. মা যোধপুর পার্ক থেকে চলে গেলেন। কয়েকদিন পরে 
আলমারি খুলে পেলাম নতুন একটি গরদের ধুতি। মা ধুতিটি আমার হাতে তো দেনইনি, স্ত্রীর 
হাতেও দেননি। মা হয়তো হেসেছিলেন, তোমরা যত ইচ্ছা গরদের ধুতি চেয়ে নাও, কিন্ত 
কদাচ মোক্ষ-মুক্তি প্রেম-ভক্তি এসব COCA না। 


আমাদের বাড়ীর মধ্যে কাঠগোলাপ গাছের নীচে মূল ভাগবত পাঠ হোত প্যাণ্ডেলে শ্রীনারায়ণ 
গোস্বামী প্রতিদিন ভাগবত ব্যাখ্যা করতেন। হাজার হাজার ভাগবত প্রেমী মাতৃভক্ত পরম অভিনিবেশ 
সহকারে সেই সুমধুর ও সুললিত ব্যাখ্যা হৃদয় ভরে শুনতেন। ঈশ্বরতনু শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা 
মঞ্চে উপস্থিত থাকতেন, কখনো উপবিষ্ট, কখনো অর্থশায়িত। সুচিন্তিত সারগর্ভ মর্মস্পর্শী ভাষণ 
দিতেন HAM মহানামন্রত ব্রহ্মচারী, ত্রিপুরারি চক্রবন্তী, গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মনীষীবৃনদ। 
মা বলতেন, “এদের অমৃত কথা শুনে তোমরা লাভ Tons | 


মাতৃমন্দিরে-সারাদিনই ভীড় লেগেই থাকত। অবশ্য মায়ের ঘরে যাওয়ার জন্যে বিশেষ 
বাধানিষেধ ছিল না। একদিন পাশের বাড়ির প্রতিবেশী এক পাঞ্জাবী сїт তীর পুক্রবধূকে নিয়ে 
এলেন মায়ের আশীবর্বাদ পাওয়ার জন্যে। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যেই ওদের দুজনকে মায়ের কাছে 
নিয়ে. গেলাম। প্রৌঢ়া মহিলাটি কি যেন মাকে বলতে চান, বলতে পারছেন AT | 
আমি মাকে বললাম, “মা, দেখ, এঁরা কি বলতে চান। ওঁকে বললাম, “বলুন বলুন! 
উনি মাকে বললেন, “বিয়ের সাত বছর হয়ে গেছে, কিন্তু সৌত্রের কোন ছেলেপিলে হয়নি! 
মা আশীবর্বাদ করুন!’ 


মা এবার ওদের দিকে তাকালেন। 


রকে বললাম, “হয়ে গেছে। চলুন চলুন ৷” г 
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gar নীচে নেমে এলেন! 
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নীচে এসে প্রৌঢ়া মহিলাটি বললেন, “মা তো গোত্রের মাথায় হাত দিলেন না কোনো আশীব্্বাদী 
ফুলও দিলেন না।' আমি বললাম, “মাকে জানিয়েছেন, দেখুন কি mur) 


আনন্দ সংবাদ এই যে, এই ঘটনার পর যথাসময়ে এক বছরের মধ্যেই তার পুত্রবধূ 


একটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন এবং মাতৃকৃপায় চিরধন্যা হলেন। 


ভাগবত পারায়ণ কমিটির সদস্যরা ঠিক করেছিলেন মায়ের ঘরে যাবেন না, মা না ডাকলে। 
আমিও যেতাম না। কিন্তু দুদিন পরে তৃতীয় দিন উষা আরতির সময় মায়ের ডাক এলো, ‘পদ্মার 
স্বামী কোথায় ? সে আসে না কেন?” অতএব দূরে থাকা হোল না। চতুর্থ দিন থেকে ভোরবেলা 
মায়ের খুব কাছে গিয়ে দশটি মিনিট রোজই বসা চলল। মাতৃ আরতি শেষে প্রণামের সময় 
মা মাথায় একটি টোকা মেরে দিতেন রোজই। এইটুকু মাতৃ-আশিসের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল 
ভাগবতের কয়েক দিন আমার এঁ অমানুষিক পরিশ্রম। রোজই রাত্রি আড়াইটেয় মা শুতে যেতেন, 
আমিও তখনই BT! মা উঠতেন ভোর পাঁচটায়, আমিও পাঁচটায় উঠতাম। সন্তানের শ্রাস্তিহরণ 
CRIM মায়ের নিজেরই তো দায়। ; 


যোধপুর পার্কের এই ভাগবতের সময় একদিন রাত্রে মায়ের ঘরে ছবিদি চিত্রাদি রাণুদি 
ও অন্যান্য মহিলা-ভক্ত মাকে কৃষ্ণ সাজালো। মায়ের মাথায় বেঁধে দিল HOT! মায়ের হাতে 
দিল বাঁশী। পদ্মাকে সাজানো হলো রাধা। নৃত্যরতা রাধা পুষ্পমালা হাতে কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর 
হোল। এই লীলা-অভিনয়ের জন্য ছবিদি চিত্রাদি বিশেষভাবে গান বেঁধেছিল। সে-গানে মাকে 
তারা মাতিয়ে দিল। মা সারাদিনের ক্লান্তি নিমেষে ভুলে গিয়ে বাঁশী মুখের কাছে নিয়ে সজোরে 
ফুঁ দিতে লাগলেন। মায়ের কি উৎসাহ ও আনন্দ। বাচ্চাদের খেলনার বাঁশী বোধহয়, সেই বাজে 
বাণী আর বাজলো না। রাধা ও গোপিনীদের কপাল খারাপ। কৃষ্ণের হাতেও বাঁশী সম্ভীবিত 
হোল না। মা কিন্তু মাথায় চূড়া নিয়ে গলায় মালা পরে দুলে দুলে বাঁশীতে ফুঁ দিয়েই চলেছেন। 
সে এক অপূৰ্ব্ব দৃশ্য। 

মাতৃদর্শনের জন্য ও ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলার জন্য একটি ছোট চারিদিক ঢাকা প্যাণ্ডেল 
করা হয়েছিল। রোজ নিয়মিত মা বসতেন, দর্শন দিতেন ও ভক্তদের সঙ্গে প্রাইভেট কথা হোত। 
একটা দিন শুধুই স্বেচ্ছাসেবক পাড়ার ছেলেদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। অল্সবয়েসী ছেলেরা 
নানারকম উদ্ধত ও অবাস্তর প্রশ্নে প্রশ্নে শ্রীশ্রী 'মাকে প্রায় ধৈর্যযহারা করে ফেলেছিল। এখানে 
সব প্রশ্নের বিজ্ঞারিত আলোচনার যোগ নেই রক 
একজন প্রশ্ন করেছিল, “আমাদের অনেকেরই চাকরি বাকরি নেই, আমরা কি করব? মা 
বলেছিলেন, “ভগবানের নাম কর P তারা ভগবানের নাম করেছিল কিনা জানি না। কিন্তু পরবস্তীকালে 
দু এক বছরের মধ্যেই ছেলেরা অনেকে চাকরি পেয়ে গিয়েছিল এবং এখনও শ্রীশ্রী মায়ের 
উপর তাদের যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। অন্য আর একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আমাদের 
চাকরি নেই, অনেকেই, SINS খাওয়া পরা জোটে নাঃ এই অবস্থায় এখানে এই বিশাল 
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mcos করে এত সাজিয়ে এই বিরাট উৎসব করার মানে কি?” শ্রীশ্রী মা অত্যন্ত 
বললেন, “তোমাদের ভাঙ্গা ঘরে যদি ভগবান এসে পড়তেন, তুমি কি তাকে ছেঁড়া কথায় pu 
বললে তোদের নারে সাজাতে Г? মায়ের এই Ун অর্থ যে কত গভীরে নিহিত, 
অথচ কত সহজ ও সরল। 


যোধপুর পার্কের ভাগবত পারায়ণের পর শোনা গেল, মা খুবই 88 হয়েছেন, одр 
প্রশংসা করে বলেছেন, ‘এখানে কত দেবদেবীর প্রকাশ হয়েছে। সবাই তা বুঝতে পারবে না। 
এমনটি আর আগে হয়নি” এই উৎসব সম্বন্ধে মা লিখিয়েছিলেন, “সকলেই যেন উৎসব উপলক্ষে 
আনন্দিত, ভগবানের কথা অনেকেরই তো মনে হয়। ইহা ভগ্রবানেরই অহেতুকী কৃপা। এমন 
সুন্দর পরিবেশ ও সুব্যবস্থার মধ্যে আর নোদিন মা ভগবানের এরূপ অপূর্ব রূপের প্রকাশ 
দেখেন নি; উহাদের সকলের হৃদয়ের সদিচ্ছায় যে রূপে ভগবান প্রকাশ হয়েছিল। 
সং-ইচ্ছায়-সত্যরূপ ৷” | 

HM মায়ের শ্রীমুখ থেকে এই সব কথা প্রকাশ হয়েছে শুনে অবাধ্য মনটা ভাবতে 
শুরু করল, মায়ের মুখ থেকে নিজেদের প্রশংসা নিজ কানে কবে শুনতে পাবো। এটি তো 
মনের সদিচ্ছা মোটেও নয়। জেনেশুনেও মনে মনে প্রার্থনা, মা, স্বকর্ণে একবার শুনতে চাই 
তোমার মুখে। 


প্রার্থনায় সিদ্ধি। দোলের আগের দিন আগরপাড়া আশ্রমে ভক্তবৃন্দ ও লেখকের সামনে 
মা অনর্গল বলে যেতে লাগলেন কোলকাতার ভাগবত-প্রসঙ্গ। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে সব 
প্রশংসাগুলো আবার নিজ মুখে শোনালেন। মা যেন কত আনন্দিত, AVE ও উচ্ছুসিত। আমরাই 
মাকে থামিয়ে বললাম, “এবার তুমি খেয়ে নাও মা! তোমার খাবার নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে 
আছে।’ খাওয়ার কথায় মা যেন তেমন খুশি হলেন না। বলা বন্ধ করা তার যেন FAY 
হয়নি। আরও যেন অনেক কথাই বলার ছিল। 


বলা হয়নি। একদিন দরিদ্র নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হাত জোড় করে তাদেরকে 
আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। চোদ্দটি উনানে আঠাশ জন পাচক সারারাত্রি খিচুড়ি ও লাবরা রান্না 
করেছিল। ছয় হাজার দরিদ্র নারায়ণের সেবা করা হয়েছিল। মা বলে দিয়েছিলেন, ‘দেখ, RRRA 
মধ্যে তরকারি দিও না। আলাদা করে একটা লাবরা করে দাও। খিচুড়িতে তরকারি দিলে একেবারে 


ঘেটে WM মায়ের খেয়াল, দীনদুঃখীরা যারপরনাই তৃপ্ত। তারা বলল, “এমনটি আর কোনো _ 
দিন খাইনি ৷’ - 


বন্েতে এ ১৯৭৪ সনেই ай] মায়ের জন্মোৎসবে ভিষেণজীদের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে 
মা বসে। সামনে মহামগুলেশ্বর প্রকাশানন্দজী। অনেক লোকের ভিড়। আমি একেবারে পিছন 
দিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ মা আঙ্গুলের ইশারায় কাছে ডেকে নিলেন আমাকে। ছেলে যেমন 


বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ক্লাশে উঠলে ঘরের "Tees core. সেই ঘটনা সে | 
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шет чө, “এই যে এরা কোলকাতায়। এই শরীরটাকে 
নিয়ে রাখল। ভাগবত কি সুন্দর হোল। কোনো খুত হোল না, কোনো গোলমাল 
সবাই মিলেমিশে খুব ভালো ভাগবত করল।, ; ? ы 


বলেন সবিস্তারে, অবিকল সেই ঘরোয়া রূপটি ফুটল মায়ের। গর্বমিত্রিত স্লেহবিগলিত কণ্ঠে 


কোলকাতার যোধপুর পার্কের এই শ্রীমত্তাগবত পারায়ণ মহাযজ্ঞ অত্যন্ত zer অনুষ্ঠিত 
হবার পর প্রায় এক বৎসর ধরে AA মা নানান জায়গায়, আমাদের বিভিন্ন আশ্রমে এই ভাগবত 
পারায়ণ সাফল্যের অশেষ প্রশংসা করেই চলেছিলেন। পুরাতন মাতৃভক্তরা একথা অবগত আছেন। 


ভাগবতের সময় যোধপুর পার্কের মাতৃমন্দিরে, আট শত ভক্ত দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে মাতৃভক্তে 
রূপান্তরিত হলেন। ভাগ্যবান ভাগ্যবতী তীরা। স্থানীয় প্রতিবেশীদের অসীম সৌভাগ্য, এইরকম 
দুর্লভ মাতৃসানিধ্য তারা এগার দিন ধরে উপলব্ধি করেছেন। 


৫ই মার্চ মা চলে গেলেন। সেই অশান্ত ও উদ্ধত স্বেচ্ছাসেবক ছেলেরা মাতৃমন্দির থেকে 
মায়ের DAS গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ধরে ধরে দৌড়তে দৌড়তে ঢাকুরিয়া ব্রিজ পর্য্যন্ত চলল। 
অনেকে অঝোরে কীদছিল ও বলছিল, “মা, আবার কবে আসবে? আবার কবে আসবে, মা? 
লেখক গাড়ি চালাচ্ছিল। তিনি বললেন, “ওরে তোরা এবার মায়ের গাড়ি ছেড়ে দে, মাকে 
যেতে দে।’ জগতের নিয়মই, আশীবর্বাদপূত আত্যস্তিক ঘনিষ্ঠতার পরই বিদায় বিষন্নতা | 
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আনন্দময়ী বন্দনমূ 


— 2099 শী নিত্যানন্দ fis 
অষ্টাঙ্গসিদ্ধা ভুবনে প্রসিদ্ধা 
জন্মপ্রভৃত্যেব PUTA І 
রদা জনে মা 


বন্দেহহমানন্দময়ীং সদা RUST 


কৃপাং প্রকর্তুং ধরণ দয়ার্দা 
বিলোক্য দুঃখং ধরাস্থিতানাং। 
প্রাবির্বভৃবাত্র পরাশ্থিকা যা 
বন্দেহহমানন্দময়ীং সদা OR 11911 
দেবী চ দুর্গা জগতাং প্রধাত্রী 
তয়া সমা যা করুণাময়ী হি। 
বিশ্বং সমগ্রং পরিপাতি মাতা 
বন্দেহহমানন্দময়ীং সদা তাং 1111 


ধর্মস্য শান্ত্রস্য চ রক্ষণায় 
নানাপ্রবন্ধং কুরুতে সদা যা। 


লোকোপকারায় বহু প্রযত্নং 
বন্দেহহমানন্দময়ীং সদা তাং 11811 


শান্ত্রপ্রচরায় হি Г ЙТ 
বিদ্যালয়ং স্থাপয়তি প্রয়ত্রাৎ। 


আদর্শভুতা সততং পরাম্বা ' 
বন্দেৎহমানন্দময়ীং সদা তাং Hl 
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আরোগ্য CPR চ দরিদ্রনৃণাং 
চিকিৎসনার্থং বহ্যত্রতোহসৌ। 


সংস্থাপয়তেহত্র পরাহ্থিকা Б 
বন্দেহহ্মানন্দময়ীং সদা তাং Hoo] 


গুণৈবিচিত্রে: সুসিতৈ: সমগ্ৰৈ 

বিভূষিতা যা সকলেহত্র fae i 
দেবীব লোকে সুবিরাজমানা 
বরন্দেহহমানন্দময়ীং সদা VERS 11411 


প্রসন্নচিত্তা নিজভক্তবর্গে 
বরাভয়ে যা নিয়তং দদাতি। 


বিশ্বেহভিবন্দ্যা সকলৈশ্চ লোকৈ 
ACHAT UAT সদা তাং lel 


সদানন্দময়ীং দেবীং ধর্মনিষ্ঠাং ATS AR | 
সবর্বলোকহিতে TAR AKA প্রণমাম্যহম্‌॥৯॥ 


* 
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হরিছারে ARE — ১৯৯৮ 


দীর্ঘবার বছর পরে অনুষ্ঠিত এবারের হরিদ্বারের ASS ছিল বিংশ শতাব্দীর অস্তিম gy 
যোগ। তাই এবারের কুম্ভ নিয়েছিল এক অতি বিশিষ্ট স্থান — নামাকরণ হয়েছে ‘মহাকুম্ত’। 


কুম্তমেলার সাথে শ্রীশ্রী মায়ের যোগাযোগ অতি পুরাতন এবং বিশেষ মহত্পূর্ণ। ১৯৪৭ 
সনের জানুয়ারীতে প্রয়াগে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলা হতে আরম্ভ হয়ে ৯৯৮২-র জানুয়ারীতে প্রয়াগের 
ees পর্যন্ত মেলা ক্ষেত্রে শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য উপস্থিতিই ছিল সহস্র সহশ্র ভীর্ঘপ্রেমী জন 
সাধারণ ও সমগ্র সাধু সমাজের মুখ্য আকর্ষণ। ইতিপূর্ব্বেও অবশ্য হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত অনেক 
কুম্ভযোগে শ্রীশ্রী মা ভক্তবৃন্দকে নিয়ে যোগদান করেছেন তার মধুর বর্ণনা অনেকেরই জানা 
আছে। 


প্রয়াগে অনুষ্ঠিত ১৯৪৭ সনের FS মেলাতেই শ্রীশ্রী মার নামে মেলা ক্ষেত্রে প্রথম 
ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছিল। তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন উত্তর প্রদেশ সরকারের বরিষ্ঠ অধিকারী 
ডাঃ পান্নালালঞ্জী-_ যিনি ছিলেন শ্রীশ্রী মার বিশেষ অনুরাগী ভক্ত। তারপর হতে প্রতি কুস্তেই 
উত্তর প্রদেশ সরকারের পক্ষ হতে মেলা ক্ষেত্রে শ্রীশ্রী মায়ের জন্য ক্যাম্প স্থাপনায় প্রতিবারই 
বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং এখনও হয়ে আসছে। শুধু কনখলে শ্রীশ্রী মার আশ্রম 
স্থাপনার পর হতে হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত POST সময় শ্রীত্রী মায়ের নামে মেলাক্ষেত্রে পৃথক কোনও 
ক্যাম্প স্থাপনার অবকাশ আর হয়নি। | 


এই প্রসঙ্গে ১৯৬২ সনে অনুষ্ঠিত হরিদ্বার পূর্ণকুন্তের প্রসঙ্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রীশ্রী 
মা তখন হরিছারে ভীমগোড়াতে সোলনের রাজা সাহেব দ্বারা স্থাপিত বাঘাট হাউসে অবস্থান 
করছেন। FS স্নানের ঠিক পৃবের্ব অকস্মাৎ Maga আখাড়ার বিশিষ্ট মহাত্মারা সকলে এসে 
শ্রীশ্রী মাকে বিশেষ ভাবে সম্বর্ধনা জানালেন যে সম্বর্ধনা ও সম্মান একমাত্র মহামণ্ডলেশ্বরেরাই 
পেয়ে থাকেন। শুধু তাই নয় তারা শ্রীশ্রী মাকে নিয়ে হরিদ্বারে একটি বিশেষ শোভাযাত্রারও 
ব্যবস্থা করলেন। সাধুদের কোনও বিশিষ্ট আখাড়ার পক্ষ হতে কুস্তমেলার অবসরে শ্রীশ্রী মাকে 
এইরূপ বিশিষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন এই প্রথম। 


দীর্ঘ বার বছর পরে ১৯৭৪ সনে পুনরায় হরিদ্বারে পূর্ণকুস্তের যোগ । কনখলে আশ্রমের 
স্থাপনা ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। শ্রীশ্রী মা কনখলেই আছেন। ইতিমধ্যে স্বামী মুক্তানন্দগিরিজীর 
(দিদিমার) সমাধিস্থলও কনখল আশ্রম প্রাঙ্গণে গড়ে উঠেছে। মুক্তানন্দগিরিজী সন্ন্যাস 2 
করেছিলেন কনখলেরই শ্রদ্ধেয় স্বামী মঙ্গলগিরিজী মহারাজের নিকট থেকে — যিনি ছিলেন 


মহা নিবর্বাণী আখাড়ার একজন বিশিষ্ট মোহ্ত। মুক্তানন্দগিরিজীর সমাধি এবং কনখলে দক্ষপ্রজাপতি | 
মন্দিরের সংলগ্ন ভূমিতে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে মহা নিবর্বণী আখাড়া এবং তার প্রধান ОП | 


স্বামী গিরিধর নারায়ণ পুরীজীর সাথে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । 
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à Wm ৩, জুলাই, ১৯৯৮ মা 
আনন্দময়ী অমৃতবার্তা es 
পূর্ণ কুস্তের সব আয়োজন চলছে। মহা নির্ব্বা 
৷ মহা শিবর্বাণী আখাড়ার বিশিষ্ট কয়েকজন মোহস্ত এসে 


জানালেন যে এবারের পূর্ণ কুস্তের প্রবেশ কুস্তের 
প্রার্থনা ; শোভাযাত্রায় এবং কুস্তের 
মুখ্য তিনটি স্মানেই তারা তাদের সব মহামুলেস্বর ও আচার্যের সঙ্গে শাহী জানের শোভাযাত্রায় 


প্রত্যাখ্যান করবেন না সেটা সকলেরই জানা ছিল। বার ভরি каа 
নিরঞ্জনী আখাড়ার অনুরোধও মা প্রত্যাখ্যান করেন নি নি সাগেও হি ac Ax 


কিন্ত এবার এক অভিনব কঠিন সমস্যার উত্তব হল। মহা নিবর্বাণী আখাড়ার বিশিষ্ট সব 
মোহস্তরা দাবী করলেন মা তাদের আখাড়ার অন্তর্ভুক্ত, কারণ দিদিমাও নিবর্বাণী আখাড়ার মোহস্তের 
নিকট হতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। আর ওদিকে fae আখাড়ার সব মোহস্তরাও এসে 
দাবী জানালেন যে ১৯৬২ সনের BS থেকেই মা তীদের। - | 


কনখল আশ্রমে শ্রীশ্রী মায়েরই বারান্দায় বিশেষ সভা বসল মোহস্ত এবং আখাড়ার 
কর্ণধারদের। শ্রীশ্রী মার একটিই কথা __ *এই ছোট্ট মেয়েটা বাবা সকলেরই1%, বৌ 


আখাড়ার গণ্ভীতে বিশ্বজননীকে কেউ কখনও কি বাঁধতে পারে? শেষ পর্য্যন্ত সকলেই সানন্দে 


মেনে নিতে বাধ্য হলেন যে মা তাদেরও এবং সাথে সাথে সকলেরই। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল 
যে এখন থেকে প্রথম ACT মা PAA আখাড়ার সাথে শোভা যাত্রায় যাবেন-এবং দ্বিতীয় 
সানে নিরঞ্জনী আখাড়ার মণ্ডলেশ্বরদের সঙ্গে। তৃতীয় স্নানের কথা তখন রইল অনির্ণীত। শ্রীশ্রী 
মায়ের কথায়__ “যা হয়ে যায়।£ 


১৯৭৪ এর হরিদ্বার FS হতে এই পরম্পরাই SIS হয়েছিল যা শ্রীশ্রী মার শ্রী শরীরের 
অবস্থান কালে অনুষ্ঠিত এলাহাবাদে ১৯৮২ সনের PS পর্য্যন্ত যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয়ে 
এসেছে এবং ১৯৮২ সনের পরও শ্রীশ্রী মার প্রতিকৃতি রূপার সিংহাসনে বসিয়ে বিশেষ ধূমধামের 
সাথে এ একই ভাবে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে আখাড়াদের সঙ্গে শোভাযাত্রায় যোগদান করা হয়ে 
আসছিল এবারের TAKS AG | l 


কুম্ভ স্নানে А ও নিরঞ্জনী আখাড়ার সব মহামগুলেশ্বরদের সঙ্গে “শাহী-স্নানে” 


যোগদানের পরম্পরার সাথে সাথেই আরম্ভ হল শ্রীশ্রী মায়ের খেয়ালে বিভিন্ন আখাড়ার 


মহামণ্ডলেশ্বর ও প্রধান মোহস্তদের FORA সময়ে এক এক দিন আশ্রমে আমন্ত্রণ জানিয়ে উপযুক্ত 
FRAT করা এবং পরিতৃত্তি সহকারে ভোজন করান তাদের পরিকরদের ACH | সাধু সমাজের 
মধ্যে প্রধান রূপে গণ্য চারটি আখাড়া-_ মহা নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী, জুনা ও উদাসী। তাদের 
সঙ্গে সংযুক্ত অটল, আনন্দ, আবাহন ও অগ্নি প্রভৃতি অন্য আখাড়াও আছে। শ্রীশ্রী মায়ের 
নির্দেশে তাই ১৯৭৪ সন হতে আরম্ভ হল মুখ্য চারটি আখাড়ার প্রধান সব মহাত্মাদের আশ্রমে 
আবাহন করে নিয়ে আসা পৃথক পৃথক দিনে। কারণ মাকেত সব আখাড়ার আচার্য্য মহামণ্ডলেশ্বররা 


এবং মোহ দেখে এসেছেন সকলেরই। কোনও আখাড়া 
গণই face Pie ha . Sri Sri ДЕАШ are Hn Varanasi 
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হরিছ্বারে পূর্ণকুত্ত — ১৯৯৮ 


বিংশ শতাব্দীর অস্তিম 
mue বছর পরে অনুষ্ঠিত এবারের হরিদ্ারের NES ছিল | s 
যোগ। তাই এবারের FS নিয়েছিল এক অতি বিশিষ্ট স্থান — AMAT হয়েছে মহাকুম্ত’ ৷ 


- DR মায়ের যোগাযোগ অতি পুরাতন এবং বিশেষ মহত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ 
সনের জাতে ент HS RAT হতে আরভ হয়ে ১৯৮২-র জানুয়ারীতে প্রয়াগের 
ess পর্যন্ত মেলা ক্ষেত্রে শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য উপস্থিতিই ছিল সহশ্র সহল ভীর্ঘপ্রেমী জন 
সাধারণ ও সমগ্র সাধু সমাজের মুখ্য আকর্ষণ। ইতিপৃবের্বও অবশ্য হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত অনেক 
কুম্ভযোগে শ্রীশ্রী মা ভক্তবৃন্দকে নিয়ে যোগদান করেছেন তার মধুর বর্ণনা অনেকেরই জানা 
আছে। 


্রয়াগে অনুষ্ঠিত ১৯৪৭ সনের FS মেলাতেই শ্রীশ্রী মার নামে মেলা ক্ষেত্রে প্রথম 
ডা: পান্নালালজী-_ যিনি ছিলেন শ্রীশ্রী মার বিশেষ অনুরাগী SS! তারপর হতে প্রতি কুস্তেই 
উত্তর প্রদেশ সরকারের পক্ষ হতে মেলা ক্ষেত্রে শ্রীশ্রী মায়ের জন্য ক্যাম্প স্থাপনায় প্রতিবারই 
বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং এখনও হয়ে আসছে। BY কনখলে শ্রীশ্রী মার আশ্রম 
স্থাপনার পর হতে হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত 9059 সময় শ্রীশ্রী মায়ের নামে মেলাক্ষেত্রে পৃথক কোনও 
ক্যাম্প স্থাপনার অবকাশ আর হয়নি। | 


এই প্রসঙ্গে ১৯৬২ সনে অনুষ্ঠিত হরিদ্বার পূর্ণকুস্তের প্রসঙ্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শ্রীশ্রী 
মা তখন হরিদ্বারে ভীমগোড়াতে সোলনের রাজা সাহেব দ্বারা স্থাপিত বাঘাট হাউসে অবস্থান 
করছেন। SS স্নানের ঠিক পৃবের্ব অকস্মাৎ নিরগ্রনী আখাড়ার বিশিষ্ট মহাত্মারা সকলে এসে 
Э! মাকে বিশেষ ভাবে HRSA জানালেন — যে সম্বর্ধনা ও সম্মান একমাত্র মহামণ্ডলেশ্বরেরাই 
পেয়ে থাকেন। শুধু তাই নয় তারা শ্রীত্রী মাকে নিয়ে হরিদ্বারে একটি বিশেষ শোভাযাত্রারও 
ব্যবস্থা করলেন। সাধুদের কোনও বিশিষ্ট আখাড়ার পক্ষ হতে কুস্তমেলার অবসরে শ্রীশ্রী মাকে 
এইরূপ বিশিষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন এই প্রথম। 


দীর্ঘ বার বছর পরে ১৯৭৪ সনে পুনরায় হরিদ্বারে পূর্ণকুন্তের যোগ । কনখলে আশ্রমের 
স্থাপনা ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। শ্রীশ্রী মা কনখলেই আছেন। ইতিমধ্যে স্বামী মুক্তানন্দগিরিজীর 
(দিদিমার) সমাধিস্থলও কনখল আশ্রম প্রাঙ্গণে গড়ে উঠেছে। যুক্তানন্দগিরিজী সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেছিলেন কনখলেরই শ্রদ্ধের স্বামী মঙ্গলগিরিজী মহারাজের নিকট থেকে — যিনি 
মহা নিবর্বাণী আখাড়ার একজন বিশিষ্ট carens মুক্তানন্দগিরিজীর সমাধি এবং কনখলে দক্ষপ্রজাপতি 
মন্দিরের সংলগ্ন ভূমিতে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে মহা А আখাড়া এবং তার প্রধান AI 
স্বামী গিরিধর নারায়ণ পুরীজীর সাথে বিশেষ ঘনিষ্ঠ see | 
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৩১ 


পূর্ণ কুস্তের সব আয়োজন চলছে। মহা নির্ব্বাণী আখাড়ার বিশিষ্ট কয়েকজন 
NA মাকে বিশেষ প্রার্থনা জানালেন যে এবারের পূর্ণ ORR প্রবেশ শোভাযাত্রায় এবং কুভের 
মুখ্য তিনটি ALAR তারা তাদের সব মহামগুলেশ্বর ও আচার্য্যের সঙ্গে শাহী স্নানের শোভাযাত্রায় 
মাকেও নিয়ে যেতে বিশেষ আগ্রহী। বিশিষ্ট সব মহাত্মাদের আন্তরিক প্রার্থনা শ্রীশ্রী মা কখনও 
প্রত্যাখ্যান করবেন না সেটা সকলেরই জানা ছিল। বার বছর আগেও হরিদ্বার পূর্ণকুস্তের সময় 
নিরঞ্জনী আখাড়ার অনুরোধও মা প্রত্যাখ্যান করেন নি। £ 


কিন্ত এবার এক অভিনব কঠিন সমস্যার উদ্ভব হল। মহা নিবর্বাণী আখাড়ার বিশিষ্ট সব 
মোহন্তরা দাবী করলেন মা তাদের আখাড়ার অন্তর্ভুক্ত, কারণ দিদিমাও নিবর্বাণী আখাড়ার মোহস্তের 
নিকট হতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। আর ওদিকে MAGA আখাড়ার সব মোহস্তরাও এসে 
দাবী জানালেন যে ১৯৬২ সনের PS থেকেই মা তাদের । - 


কনখল আশ্রমে শ্রীপ্রী মায়েরই বারান্দায় বিশেষ সভা বসল QUIE এবং আখাড়ার সব 
কর্ণধারদের। শ্রীশ্রী মার একটিই কথা-__ ‘এই ছোট্ট মেয়েটা বাবা সকলেরই 155 কোনও 


আখাড়ার গণ্ভীতে বিশ্বজননীকে কেউ কখনও কি বাঁধতে পারে? শেষ পর্য্যন্ত সকলেই সানন্দে 


মেনে নিতে বাধ্য হলেন যে মা তাদেরও এবং সাথে সাথে সকলেরই। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল 
যে এখন থেকে প্রথম স্নানে মা নিবর্বণী আখাড়ার সাথে শোভা যাত্রায় যাবেন এবং দ্বিতীয় 
স্নানে নিরঞ্জনী আখাড়ার মণ্ডলেশ্বরদের সঙ্গে। তৃতীয় স্নানের কথা তখন রইল অনির্ণীত। শ্রীশ্রী 
মায়ের কথায়___“যা হয়ে যায়৷” | 


১৯৭৪ এর হরিদ্বার কুম্ভ হতে এই পরম্পরাই প্রারস্ত হয়েছিল যা শ্রীশ্রী মার শ্রী শরীরের 
অবস্থান কালে অনুষ্ঠিত এলাহাবাদে ১৯৮২ সনের PS পর্য্যন্ত যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয়ে 
এসেছে এবং ১৯৮২ সনের পরও শ্রীশ্রী মার প্রতিকৃতি রূপার সিংহাসনে বসিয়ে বিশেষ ধূমধামের 
সাথে এ একই ভাবে বিশেষ সন্তানের সঙ্গে আখাড়াদের সঙ্গে শোভাযাত্রায় যোগদান করা হয়ে 
আসছিল এবারের মহাকুস্ত পর্য্যস্ত। 


কুম্ভ স্নানে নিবর্বাণী ও নিরঞ্জনী আখাড়ার সব মহামগুলেশ্বরদের সঙ্গে “শাহী-স্নানে” 
যোগদানের পরম্পরার সাথে সাথেই আরম্ভ হল শ্রীশ্রী মায়ের খেয়ালে বিভিন্ন আখাড়ার 
মহামগুলেশ্বর ও প্রধান মোহস্তদের কুম্ভের সময়ে এক এক দিন আশ্রমে আমন্ত্রণ জানিয়ে উপযুক্ত 
FAS করা এবং পরিতৃতপ্তি সহকারে ভোজন করান তাঁদের পরিকরদের সঙ্গে। সাধু সমাজের 
মধ্যে প্রধান রূপে গণ্য চারটি আখাড়া-_ মহা নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী, জুনা ও উদাসী। তাদের 
সঙ্গে সংযুক্ত অটল, আনন্দ, আবাহন ও অগ্নি প্রভৃতি অন্য আখাড়াও আছে। শ্রীশ্রী মায়ের 
নির্দেশে তাই ১৯৭৪ সন হতে আরম্ভ হল মুখ্য চারটি আখাড়ার প্রধান সব মহাত্মাদের আশ্রমে 
আবাহন করে নিয়ে আসা পৃথক পৃথক দিনে। কারণ মাকেত সব আখাড়ার আচার্য্য মহামণ্ডলেশ্বররা 
এবং মোহস্তগণই বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এসেছেন। মা যে সকলেরই। কোনও আখাড়া 
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গেছে মায়ের আশ্রমে। “মা যে সকলেরই” এই কথার অক্ষরে অক্ষরে সার্থকতা দেখা গিয়েছে 


র এবারও হরিদ্বারে 39195 উপলক্ষ্যে আশ্রমের পক্ষ 
হত আশে এই হয়েছিল যে ч бги যে ভাবে আমাদের দিয়ে বিভিন্ন আখাড়ার 
সঙ্গে সম্বহধযুক্ত মহামগ্ুলেশ্বর ও বিশিষ্ট মহাত্মাদের সাদরে আহান করে সম্বদ্ধানা ও ভাণ্ডারার 
aaa করিয়ে গিয়েছেন ঠিক সেই ভাবেই এবার পূর্ণকুম্তের মধ্যেও এক-এক দিন এক এক 
আখাড়ার বিশিষ্ট মহাত্মাদের কনখল আশ্রমে ডাকা হবে এবং “শাহী” স্নানেও শিবরাত্রির দিনে 
মহা ВЯ আখাড়ার সঙ্গে এবং দ্বিতীয় স্নান মৌনী অমাবস্যার দিনে নিরঞ্জনী আখাড়ার সাথে 
শোভাযাত্রায় যোগদান করা হবে। অন্তিম স্নান চৈত্র সংক্রান্তির দিনের সম্বন্ধে এবারও ভেবে 
রাখা হয়েছিল-__ “যা হয়ে যায়!’ 


কনখল আশ্রমে নিরঞ্রনী আখাড়ার আচার্য্য মহামগুলেশ্বর ও বিশিষ্ট সব মোহস্তদের ডাকা 
হয়েছিল ১৬ই মার্চ এবং মহা В আখাড়ার সকল বিশিষ্টদের ২০শে মার্চ। উভয় আখাড়ারই 
আচার্য্য, মহামগুলেশ্বর, সেক্রেটারী ও মোহস্তদের সংখ্যা ছিল প্রায় দেড়শতাধিক। তাদের প্রত্যেককে 
আশ্রমের পরম্পরানুসারে রুদ্রাক্ষের মালা, ধৃতি ও কাণীর সিল্কের চাদর এবং উপযুক্ত দক্ষিণা 
এবং তাদের ART শতাধিক আসনধারীদেরও বস্তু ও দক্ষিণাসহ পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজনের 
ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এইরূপ প্রতিটি ভাণ্ডারা ও মহাত্মাদের ভেটপূজার জন্য ব্যয় হয়েছিল 
এবার প্রায় ао হাজার টাকা করে। 


এই দুইটি আখাড়ার ভাণ্ডারার পর ক্রমানুসারে দিন নির্ঘারিত ছিল উদাসী আখাড়ার জন্য 
২৩শে মার্চ, যা বিশেষ কারণে পরে পিছিয়ে গিয়েছিল এবং erat আখাড়ার সব বিশিষ্ট মহাত্মাদেরও 
আমন্ত্রণ করা হয়েছিল ৯ই এপ্রিল, যা অনিবার্য কারণবশত: সম্পূর্ণ স্থগিত করতে আশ্রম কর্তৃপক্ষ 
শেষ 2075 বাধ্য হয়েছিল। | 


এই বার আসা যাক কুস্তের অন্তর্গত “শাহী” স্নানের প্রসঙ্গে । 


এই সম্বন্ধে সকলের অবগতির জন্য লেখা প্রয়োজন যে দীর্ঘকাল ধরে কুস্তের TSN 
MA “শাহী” স্মানের প্রথা চলে আসছে যে প্রয়াগে উষাকালে সবরবপ্রথম মহা নির্ব্বদী 


আখাড়ার মহাত্মারা, দ্বিতীয় নিরঞ্জনী আখাড়া, তৃতীয় জুনা আখাড়া এবং সবশেষে উদাসী ATM 
у সাধুরা স্নান করেন। 


হরিদ্বার কুস্তের প্রথা চলে আসছিল সকালে সর্ব্বপ্রথম নিরঞ্জনী আখাড়া, দ্বিতীয় T | 
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আখাড়া, তৃতীয় মহা নিবর্বাণী আখাড়া এবং চতুর্থ উদাসী | 

N আখাড়ার সাধুরা শোভাযাত্রা করে 
TAOS গিয়ে স্নান করে একে-একে ফিরে আসেন নিজ নিজ আখাড়ায়। 


এবার HAUS IS প্রথম থেকেই বিশেষ মত বিরোধ চলছিল নিরঞ্জন ও জুনা আখাড়ার 
মধ্যে ্রমাকুণ্ডে কারা স্মান করবেন। আখাড়া পরিষদের নির্ণয় অনুযায়ী 
eo sa и প্রাচীন প্রথাই 


শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে এবার হরিদ্বার কুস্তের প্রথম মুখ্য স্নান নির্ধারিত ছিল মহাশিবরাত্রির 
দিন ২৫শে ফেব্রুয়'রী, দ্বিতীয় প্রধান ন্নান ২৮শে মার্চ মৌনী অমাবস্যার দিন এবং অস্তিম ও 
প্রধান স্নান মেষ সংক্রান্তির দিন ১৪ই এপ্রিল। 


সাথে রূপার সিংহাসনের উপর শ্রীশ্রী মার সুসজ্জিত বড় ছবি, "রূপার ছাতা- ও চামর প্রভৃতি 
সহ আশ্রমের সাধু, ব্রহ্মচারী ও ব্রন্মচারিণীরা ব্রন্মকৃণ্ডে গিয়ে নির্বিঘ্নে স্নান করে এসেছিলেন 
বিশেষ বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও | 


দ্বিতীয় প্রধান স্নান ছিল ২৮শে মার্চ মৌনী অমাবস্যার দিন। সেইদিন নিরঞ্জনী আখাড়ার 
শোভাযাত্রার সাথে আমাদের যাওয়া ছিল পূর্ব নির্ঘারিত। আগেই লেখা হয়েছে যে কারা প্রথমে 
TALKS স্নান করবে সেই নিয়ে তীব্র মতবিরোধ চলছিল নিরঞ্জনী ও জুনা আখাড়ার মধ্যে। 


- আখাড়া পরিষদের পূর্ব নির্ণয় অনুসারে মেলা প্রশাসন এদিন সব্্বপ্রথম নিরঞ্রনী আখাড়ার 
সাধুদেরই স্নানের অধিকার দিয়েছিল। কিন্তু মেলা প্রশাসনের অবিবেকতা ও অদূরদর্শিতার ফলে 
যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল তা PS মেলার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। জুনা আখাড়ার সাধুদের মধ্যে 
ভীষণ অসন্তোষের পরিণামে যে কি ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে মেলা প্রশাসন কোনও রকম চিন্তা 
বা শান্তির রক্ষার ব্যবস্থাই করেন নি। | 


রূপার বিশেষ সিংহাসনে শ্রীশ্রী মার বড় ছবি; বহু মূল্য ছাতা ও চামর প্রভৃতি নিয়ে 
আশ্রমের সাধুরা ও ব্রন্মচারিণীরা নিরঞ্জনী আখাড়ার অন্য সব মণ্ডলেশ্বরদের সঙ্গে ব্রন্মকুণ্ডে 
NIS করে ফিরে আসছেন। জুনা আখাড়ার সাধুরা হঠাৎ ইতিমধ্যেই গোলমাল শুরু করে দিয়েছে। - 
NA মায়ের শোভাযাত্রা যখন টুরিস্ট বাংলা পার হয়ে কেশব আশ্রমের ঠিক সামনে সেই মুহূর্তে 
বিনা মেঘে বজ্বাঘাতের মত জুনা আখাড়ার নাগা সাধুরা ছুটে এসে শ্রীশ্রী মার সিংহাসনকে 
আটকিয়ে দিয়ে হঠাৎ ভাঙ্গাচোড়া শুরু করে দিল। নিমেষের মধ্যে মার সুসজ্জিত বড় ছবি চুর্ণবিচুর্ণ 
হয়ে গেল। সিংহাসনের উপরের অংশ ভেঙ্গে ফেলল। AN দিয়ে পিছনের যে গাড়ীতে আশ্রমের 
ЭТУ কীর্তন করছিল সেই গাড়ীটা উল্টে দিয়ে আগুন. জ্বালিয়ে দিল। আশ্রমের বরিষ্ঠ 
সাধু স্বামী অচ্যুতানন্দজী যিনি শোভাযাত্রার পরিচালনার ভারে ছিলেন তাকে ডাণ্ডা দিয়ে পুন: 
পুন: আঘাত করে আহত করে রূপার সিংহাসনের মূল অংশ ও রূপার ছাতা ইত্যাদি নিয়ে 
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বিনা কোনও প্রতিরোধে আক্রমণকারী সাধরা পালিয়ে গেল। শ্রীশ্রী মায়ের একনিষ্ঠ সেবক api 
ems হাতে আঘাত লেগেছিল! আশ্রমের মেয়েরা যে কি ভাবে হামীর আক্রমণ থেকে 
প্রাণে বেঁচে গেল সেটা সত্যই অভাবনীয় একমাত্র মায়েরই অশেষ কৃপা ভিন্ন কি আর হতে 
পারে? সকলের সমস্ত আঘাত মা নিজের উপরই নিয়ে নিয়েছিলেন 


পেয়ে কোনও ভাবে পালিয়ে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে নিজেদের আত্মরক্ষা করেছিলেন। মায়ের 


শঙ্করাচার্য্য স্বামী মাধবানন্দজীর উপরও প্রাণঘাতী আক্রমণ করেছিল। পরে জানা গিয়েছে যে 
স্বামী মাধবানন্দ্ী এবং কেশবাশ্রমের উপর আক্রমণ ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। ঘটনাচক্রে ঠিক সেই 
সময়েই শ্রীশ্রী মায়ের শোভাযাত্রা কেশব আশ্রমেরই গেটের সম্মুখে। 


সব থেকে আশ্চর্যের এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এত বড় ঘটনার সময়েও পুলিশ 
সম্পূর্ণ মুক দর্শকের মত দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের চোখের ঠিক সামনে এত বড় ঘটনা ঘটে 
গেল কিন্তু তারা নীরবে দাঁড়িয়েছিল উচ্চাধিকারীদের নির্দেশের অপেক্ষায় । 


এই দুর্ঘটনার পরেই আশ্রমের পক্ষ হতে পুলিশের উচ্চাধিকারীদের এবং আখাড়া পরিষদ 
ও মেলা প্রশাসনকেও সূচনা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ বিভাগের তৎপরতার অভাবে সিংহাসন 
ও রূপার ছাতা আদি সাথে সাথে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কয়েকদিন আগে মাত্র খবর পাওয়া 
গিয়েছে যে হরিছ্বারে গঙ্গার মধ্য থেকে সিংহাসনের কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করা হয়েছে যা 
বর্তমানে পুলিশেরই সংরক্ষণে রাখা আছে। 


দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে знн ও প্রয়াগে যত কুম্ভমেলা হয়ে এসেছে প্রতিবারই বিভিন্ন 
আখাড়ার অনুরোধে তাদের শাহী স্নানে শ্রীশ্রী মার শোভাযাত্রা বিশেষ সম্মানের সঙ্গে সম্মিলিত 
হয়ে আসছে। প্রতিটি আখাড়ার সাথেই মায়ের বিশেষ মধুর সম্বন্ধ ছিল এবং এখনও আছে 
সন্দেহ নেই। জুনা আখাড়ার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট অনেক মহামণ্ডলেশ্বর ও আচার্য্য স্বয়ং এবং 
অনেক মোহস্ত শ্রীশ্রী মাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন এবং আশ্রমের সঙ্গে তাদের অত্যন্ত 
প্রীতির সম্বন্ধ থাকা সত্বেও যে জুনা আখাড়ার সাধুরা কিসের জন্য শ্রীশ্রী মার সিংহাসনের উপর 
এরূপ জঘন্য আক্রমণ করেছিল তা এখনও কাহারো বোধগম্য হতে পারছে AT | 


এই ঘটনার কিছুদিন পরে জুনা আখাড়ার সঙ্গে সম যুক্ত কোনও বিশিষ্ট মোহস্ত আশ্রম 
ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ২,৫১,০০০ টাকার চেক পাঠিয়ে এ মামলার সমাধানের প্রস্তাব করেছিলেন 


কিন্তু আশ্রম কর্তৃপক্ষ শ্রীত্রী মার d অমূল্য স্মৃতি সম্পদের পরিবর্তে অর্থ গ্রহণ করতে অক্ষমর্ত 
প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। 
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২৮শে মার্চের È ভয়াবহ ঘটনার ফলস্বরূপ ৯ই এপ্রিল জুনা আখাড়ার বিশিষ্ট মহাত্মাদের 
যে ভাণ্ডারা হওয়ার কথা ছিল তা বাধ্য হয়ে বন্ধ করা হয়েছিল এবং শ্রীশ্রী মায়ের কোনও | 
শোভাযাত্রা আর সংক্রান্তির শাহী স্নানে যাবে না এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছিল। 


ঘটনাক্রমে অবশ্য আখাড়া পরিষদ এবং মেলা প্রশাসনের নির্ণয়ে ‘সংক্রান্তির’ ্সানের 
দিন সাধুদের চিরাচরিত শাহী স্নান এবার সম্পূর্ণ বন্ধই করা হয়েছিল শাস্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে 
আশ্রমবাসী সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তরা উষাকালে ব্রন্মকৃণ্ডে গিয়ে আনন্দে স্নান করে এসেছেন 
সকলেই। ; 


সংক্রান্তির দিন ছিল স্বামী মুক্তানন্দজী (দিদিমার) সন্ন্যাস তিথি উৎসব। এ উপলক্ষ্যে 
পরদিন ১৫ই এপ্রিল শতাধিক মহাত্মাকে আহবান করে আশ্রমে উপযুক্ত ভেটপৃজা সহ ভোজনের 
ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাতেই উদাসী আখাড়ার মহাত্মাদেরও সম্মিলিত করা হয়েছিল। তারপর 
দিনও কৈলাশ মঠের মহামগ্ডলেশ্বর স্বামী বিদ্যানন্দগিরিজী, সাধনা সদনের শ্রদ্ধেয় স্বামী 
আমন্ত্রণ জানান সম্ভব হয়নি তাদের অনেককেই এদিন সাদরে আহ্বান করে এনে উপযুক্ত সম্বর্ধনা 
জানিয়ে পরিতৃত্তি সহকারে ভোজন করান হয়েছিল। এবারের মহাকুস্তের অন্তর্গত অন্তিম সাধু 
wert ছিল এদিনই। - | 


' এই পরিপ্রেক্ষিতে বহু ভক্তের মনেই প্রশ্ন জেগেছে যে এইরূপ দুর্ঘটনার পর এবং আখাড়াদের 
এই জাতীয় অস্তর্ঘন্দের মধ্যে আমাদের আশ্রমের পক্ষ হতে ভবিষ্যতে কুভ্তমেলার কোনও শাহী 
স্নানে আখাড়াদের সঙ্গে আর সম্মিলিত হওয়া আদী যুক্তিযুক্ত হবে কিনা? তিন বছর বাদেই 
এলাহাবাদে আবার কুম্তমেলার আয়োজন হবে। শ্রীশ্রী মার নামের উপযুক্ত মর্য্যাদা এবং সাথে 
স্বয়ং আমাদের উপযুক্ত নির্ণয় নিতে পরিচালিত করবেন এই আমাদের মায়ের চরণে RAE প্রার্থন্বা। 


জয় মা। 
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প্রয়াত ডঃ পদ্মা মিশ্রের প্রতি অদ্ধাঞ্জলি 


৮২ সনের রী মাস। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে শ্রীশ্রী মায়ের কাশী আগমন! 
চু পনের নস пин TATE মন্দিরে বিরাজিত রী গোপাল 
কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মা বাইরে এলেন। কন্যাপীঠের মেয়েরা মাকে ঘিরে আছে। মা বললেন, 
“পদ্মা, তোমার পরিবার!” মা কার উদ্দেশ্যে এই কথাটি বললেন? দৃষ্টি যায় একজন অতিসৌম্য 
ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী মহীয়সী নারীর প্রতি। মায়ের এই ACHR সম্বোধনে সলজ্জ নম্রভাবে 
আনত হয়ে মায়ের চরণে প্রণাম নিবেদন করে অঞ্জলিবদ্ধ ভাবে মায়ের সামনে দাড়িয়ে 
পন্মাজী। মায়ের হাতে ফুলের মালা ছিল। মা ফুলের মালাটি পদ্মাজীকে পরিয়ে দিলেন। পুনরায় 
বললেন, “পদ্মার পরিবার।” পরিবার অর্থে মা কন্যাপীঠকে লক্ষ্য করে বলছিলেন। পদ্মা্জী 
কন্যাপীঠের অধ্যক্ষা ছিলেন। শুধু অধ্যক্ষাই নয়, তিনি ছিলেন কন্যাপীঠের সুযোগ্য অভিভাবিকা। 


ডঃ т মুখাজ্জী বলেছেন, কন্যাপীঠের মেয়েরা তখন সংস্কৃত পরীক্ষা দিতে কলকাতা 
যেত। তিনি শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়াদিদিকে বললেন, “কাশীতে থেকে মেয়েরা সংস্কৃত পরীক্ষা দিতে 
কলকাতায় যাবে, এ কেমন কথা? কাশীতে কি সংস্কৃত পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা হতে পারে না?” 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা কুমারী ললিতা পাঠকও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 
তিনি বললেন- “কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সংস্কৃতের অধ্যাপিকা আছেন, তাকে আমি 
জানি। তিনি সম্ত্রান্ত পরিবারের এবং কুমারী ও বিদুষী। তিনি রাজী হলে এটা সম্ভব হতে AACA!” 
গুরুপ্রিয়া দিদি তখনই কাশীতে গিয়ে তার খোঁজ করতে বললেন। পঞ্চাশের দশকের কথা। 
দিদি তখন এলাহাবাদেই ছিলেন। 


কুমারী ললিতা পাঠক বীথিকাজীকে নিয়ে কাশীতে এলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে 
তার বাড়ী খুঁজে বের করলেন। তখন ড: পদ্মা মিশ্র শ্রীমতী জ্ঞানবতী ত্রিবেদীর সঙ্গেই থাকতেন। 
শ্রীমতী ত্ৰিবেদী কুমারী ললিতা পাঠককে হঠাৎ কাশীতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কুমারী 
পাঠক তাকে জানালেন যে ড: পদ্মা মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে চান। RS বললেন, “আমি 
দেখলাম-ব্যক্তিত্বে দৃঢ়তা ও সৌম্যতার ছাপ। ছিপছিপে গড়নের দীর্ঘাঙ্গী এক মহিলা আমাদের 
সামনে এসে কুশল সম্ভাষণের পর অতি নন্্রভাবে আসন গ্রহণ করলেন। আমি দেখেই বুঝতে 
পারলাম যে কন্যাপীঠের জন্য ইনিই Sige” কুমারী ললিতা পাঠক ড: পদ্মা মিশ্রের সঙ্গে 
বীথিকাজীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ধীথিকাজী নিজের আসার কারণ বললেন। শুনেই পদ্মা 
মিশ্রজী বললেন, “অবশ্যই আমার দ্বারা যতটা সম্ভব হবে আমি তা করব। এখনই কি যেতে 
হবে?” তার এই কথা শুনে বীথিকাজী অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। তিনি তাঁকে বললেন, “বিকার 
মায়ের দর্শনের সময় আপনি আসবেন।” বিকালে মা কন্যাগীঠের সামনের আঙ্গিনায় 
বসে ছিলেন। দর্শনার্থীরা এসে মায়ের দর্শন করছেন। বীথিকাজী মাকে পাখা দিয়ে হাওয়া করছিলেন! 
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৩৭ 
রাখলেন ও গলায় মালা পড়িয়ে দিলেন। তখন থেকে" পদ্মাজী পূর্ণভাবে মায়ের হয়ে গেলেন। 
কন্যাগীঠের জন্যও একজন যোগ্য অভিভাবিকা মায়ের কৃপায় পাওয়া গেল। 


ЭСА পদ্মাজী এক অতি эта পরিবারের বিদুষী মহিলা ছিলেন। টেনিসের জ 
সুবিখ্যাত খেলারী শ্রী সুমস্ত মিশ্র তার ছোট ыз কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাছীর Rue 
| সমাজে তার অত্যধিক সমাদর ছিল। আজ ও পদ্মাজীর নামে সকলকে শ্রদ্ধাবনত হতে দেখা 
যায়। স্বয়ং মহামহিম কাশীনরেশ ড: বিভূতি নারায়ণ সিংহজীও পদ্মাজীকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও 
প্রীতির চোখে দেখতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ব্যস্ত থাকা সত্বেও পদ্মাজী কন্যাগীঠের সমস্ত : 
কাজ দায়িত্ব সহকারে করে গেছেন। আজ মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের শিক্ষাক্ষেত্রে যে রূপায়ণ 
দেখা যায়, নি:সংশয়ে বলা যেতে পারে যে তা পদ্মাজীরই অবদান। তীর গুণাবলী, উদারতা 
ও অসাধারন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 


বিশ্ববিদ্যালয় হতে অবকাশ গ্রহণ করার পর তিনি ১৯৭৭ সনে স্বীয় পৈতৃক বাসস্থানে 
দেরাদুনে চলে যান। কিন্তু কন্যাপীঠের দায়িত্বের প্রতি তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং মাঝে 
মাঝে কাশীতে আসতেন। পদ্মাজীর দেরাদুন যাওয়ার প্রসঙ্গে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক 
সভায় মাননীয় কাশীনরেশ বলেছিলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত এবং উচ্চাদর্শ সম্পন্ন 
অবকাশ প্রাপ্ত অধ্যাপকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই পূর্ণ আবাসীয় সুবিধা প্রদান করা উচিত। 
এইরূপ হলে এই মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের চির সম্বন্ধ থেকে যাবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ই 
ASRS হবে। আজ যদি এইরূপ ব্যবস্থা থাকত তাহলে ড: পদ্মা মিশ্রের মত মহীয়সী মহিলা . 
হয়ত কাশী হতে দূরে যেতেন AT!” 


১৯৮১ সনে কনখলে অতিরূদ্র যজ্ঞ সমিতিতে মায়ের নির্দেশে পদ্মাজীকেই প্রধান করা 
হয়েছিল। ১৯৮৮ সনে কাশীতে অনুষ্ঠিত কন্যাপীঠের ন্বর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ পদ্মাজীর নিদ্দের্শই 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শেষের দিকে কয়েক বছর পদ্মাজীর কাশীতে আসা হয়নি। কনখলের উৎসবে 
তিনি অবশ্যই উপস্থিত থাকতেন। গত বছর হতে পদ্মাজীর Tas জনিত অসুস্থতা দেখা যায়। 
অবশেষে গত ২৬ শে মার্চ বৃহস্পতিবার তিনি শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীচরণে চিরতরে লীন হন। আমাদের 
জন্য তিনি রেখে যান শ্রী শ্রী মায়ের শ্রীচরণে আত্মসমর্পন ও আত্মনির্ভরতার একটি মহান আদর্শ। 


আজকের এই শোকার্ত পরিবেশে শ্রী শ্রী মায়ের চরণে আমাদের এই প্রার্থনা জানাই 
TD মা যেন তীর শোক AEA পরিবারকে সাস্তবনা প্রদান করেন এবং তার “কন্যাগীঠ পরিবারকে” 
তার নিদিষ্ট পথে চলার ক্ষমতা প্রদান করেন। 


* 
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$ র বিশেষ প্রচেষ্টায় একটি 


су নীচে সৎসঙ্গের বড় হল পাশে 
গ্রহের ফলস্বরূপ ধীরে ধীরে এক সুরম্য ভবন গড়ে ও ; 
"mcer ঘর এবং ভোগ ঘর আদি। উপরে তিনটি পাশাপাশি মন্দির, সন্মুখে বড় qmi 


এবার. অক্ষয় д শুভ তিথিতে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ কৃপায় মধ্যের মন্দিরে মর্ম্মর 
বেদীর উপর বিধিমত প্রতিষ্ঠিত হলেন শ্রীশ্রী মায়ের মূর্তি, তার পশ্চিমের মন্দিরে তিনটি »নর্মদেশ্বর 
শিব, পার্বতী গণেশ ও নন্দী সহ প্রতিষ্ঠিত হলেন, 8 দিকের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হল 


আশ্রমের কর্মকর্তাদের বিশেষ আগ্রহে প্রতিষ্ঠা কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয় সংঘের 
বরিষ্ঠ ব্রহ্মচারী শ্রী পানুদার উপর। তিনি শ্রীশ্রী মায়েরই নির্দেশিত বিধি বিধান অনুসারে TAN 
নিষ্ঠাবান পণ্ডিত শ্রী ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য এবং হাওড়াবাসী স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্রী নিত্যানন্দ 
স্মৃতি-রত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করার সুব্যবস্থা করেন। 


প্রতিষ্ঠার э প্রকার কার্য্যে অক্লান্ত ভাবে সাহায্য করেন AY আশ্রমের মঠাধ্যক্ষ স্বামী 
অচ্যুতানন্দজী। যিনি শ্ৰীশ্ৰী মায়ের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীশ্রী মায়ের сибе বিভিন্ন মন্দিরে 
সেবা পূজা এবং প্রতিষ্ঠা কর্ম্মাদিতে যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। 


এই উৎসব উপলক্ষ্যে ২৭শে এপ্রিল, সোমবার সকালে দক্ষিণদেশীয় বেদপাীগণ দ্বারা 
বেদধবনির সঙ্গে পঞ্চাঙ্গ পূজা প্রারস্ত হয়। পরে বরণ, বিগ্রহাদির ঘৃতাধিবাস, জলাধিবাস ও 
১০৮ কলস জল দ্বারা মহান্সান সম্পন্ন হয় এবং তারপর অন্নাধিবাস অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় কীর্তন, 
ভক্তিগীতি ও আরতি অনুষ্ঠিত হয়। 


২৮শে এপ্রিল, মঙ্গলবার প্রথমে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা এবং মন্দির শোধনের পর বিধিমত 


বিগ্রহাদির ফলাধিবাস, পুষ্পাধিবাস ও শয্যাধিবাস হয়। এদিনও কীর্তন প্রভৃতি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত 
হয়। 


২৯শে এপ্রিল, বুধবার পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে অতিভোরে বিগ্রহাদির মন্দির প্রবেশ 
অভিষেক এবং বৈদিক মন্তরোচ্চারণের সহিত স্থাপনার পর ষোড়শোপচার পূজা আরম্ভ হয়! পূর্ণ 
সমাপ্তির পর হোম ও মধ্যাহ্ন ভোগ এবং কয়েক শত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


বিকালে এই উৎসব উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সভা আয়োজিত করা হয়েছিল। প্রধান 


অতিথি ছিলেন কোম্পানীর করেন 
Т 99 স্টীল Domain. Sri‘ উপাধাক রী AME, UAT, 55,1191 SIRF! এ 
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আশ্রম কমিটির অধ্যক্ষ A বিশ্বনাথ ঘোষ। ভাষণে ছিলেন আশ্রমের ও 

র. শ্রী 
কুমার দাস, দেওঘরের আচার্য সৌমেন নাথ ব্রহ্মচারী, AB ভা বীরের IAL quoe 
মিশনের স্বামী অখিলাস্মানন্দজী প্রভৃতি। স্বামী নির্ম্মলানন্দজী সুন্দর মায়ের. কথা বলেল। FoR 
ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুমধুর ভজন, কীর্তন ও প্রণাম মন্ত্রের দ্বারা সভার সমাপ্তি হয়। 


রাত্রিতে কলিকাতাবাসী ভক্তদের সহযোগিতায় অখণ্ড নাম যজ্ঞের অধিবাস ও সম্পূর্ণ 
রাত মহিলা ভক্তবৃন্দের দ্বারা অখণ্ড নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ৩০শে এপ্রিল উদয়াস্ত 
নাম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে আশ্রম প্রাঙ্গণে দরিদ্র নারায়ণের সেবারও ব্যবস্থা ছিল। | 


বিভিন্ন স্থান হতে আগত প্রায় শতাধিক ভক্ত আশ্রম কর্তৃপক্ষের বিশেষ সুব্যবস্থার পুন: 
পুন: প্রশংসা করেছেন এক মুখে। ব্যবস্থাপনার মূলে ছিলেন শ্রী তপন দাস, সতীন্দ্রনাথ দত্ত, 
বিশ্বনাথ ঘোষ, দিলীপ ঘোষ এবং তাদের সুযোগ্য সহকারী বৃন্দ ৷ 


২! কনখল — 


গত ৩রা মে হতে ১৪ই মে পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী মায়ের ১০২ তম শুভ জন্মোৎসব প্রতিবারের 
মত সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই মে ভাণ্ডারা S 

এই উপলক্ষ্যে রাসলীলা, মহাত্মাদের ভাষণ,. ১০৮ কুমারী পূজা, সাধু ভাণ্ডারা, শত 
চণ্ডী পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত VA 

৪ঠা মে বাবা ভোলানাথের তিরোধান তিথিতে বাবা ভোলানাথের যোড়শোপচারে পূজা 
অনুষ্ঠিত হয়। 

২রা জুন হতে ১০ই জুন কনখলে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ আয়োজিত 
হয়। ভাগবত সপ্তাহের আয়োজক ছিলেন বম্বে নিবাসী মাতৃভক্ত শ্রী প্রফুল্ল সামলজী। শ্রী ১০০৮ 
স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সুযোগ্য শিষ্য শ্রী পণ্ডিত দ্বারিকাপ্রসাদ শান্ত্রীজী সুমধুর কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবতের 
সুললিত ব্যাখ্যা করেন। 
৩। বারাণসী — 
| গত ২রা এপ্রিল হতে ৬ই এপ্রিল বারাণসীতে মায়ের আশ্রমে শ্রীখ্রী বাসপ্তীপূজা অনুষ্ঠিত 

হয়। ১৪ই এপ্রিল গিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব উপলক্ষ্যে গিরিজীর পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা হয়। ২৯শে 

এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য পর্বে আনন্দ জ্যোতির্মন্দিরে শ্রীশ্রী মায়ের পূজা ও গিরিজীর মন্দিরে 
গিরিজীর পূজা হয়। 

গত ওরা মে হতে ১৪ই TAM মায়ের ১০২তম জন্মোৎসব, ৪ঠা মে শ্রী বাবা ভোলানাথের 
তিরোধান তিথি উৎসব, সাধু ভাণ্ডারা ও ১৫ই মে মায়ের তিথি পূজার পরদিন ভাণ্ডারা হয়। 
মাতৃ ভক্তেরা প্রসাদ গ্রহণ করেন। - 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


E Digitization by an and ser oq Funding by Мо 9 অঙ্ক ৩, জুলাই, ১৯১৮ 
মা আনন্দময়ী কন্যাগীঠের অধ্যক্ষা ডা: AT মিশ্রজীর পুণ্য স্মৃতিতে গত ২২শে মে কৃষ্ণা 

একাদশী তিথিতে ১০৮ কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। 

গত ৪ঠা জুন গঙ্গা দশহরা তিথিতে গঙ্গা পূজা বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


81 রাচী — 

сәв শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে গত ৩রা হতে ১৪ই মে শ্রীশ্রী মায়ের ১০২ তম শুভ 
জন্মোংসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মায়ের বিশেষ পূজা, কুমারী পূজা, গীতাচস্তী পাঠ, 
হোম, সৎসঙ্গ, কীর্তন, প্রবচন, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি আয়োজিত হয়। 


€ | পুণা__ 


হয়েছে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। এই উপলক্ষ্যে HM মায়ের বিশেষ পূজা, ভজন, কীর্তন, ভাণ্ডারা 
প্রভৃতি হয়। 


€ | 5975 — 

Rigas স্থিত শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রমেও শ্রীশ্রী মায়ের শুভ জন্ম জয়ন্তী উৎসব গত 
war মে ও ১৪ই, ১৫ই মে অনুষ্ঠিত zu! ১৪ই মে জন্মতিথি দিবসে সূর্য্যোদয় হতে সূর্যাস্ত 
পর্য্যন্ত অখণ্ড মৌন জপ, বিকাল ৪টা হতে মাতৃ প্রসঙ্গ আলোচনা ও কীর্তন এবং তিথি লগ্নে 
(রাত্রি ৩টায়) বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই са WIS পূজা ও ভোগ, আরতি, 
কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 


Q | খেওড়া-___ 
বাংলাদেশে অবস্থিত শ্রীশ্রী মায়ের জন্মস্থান খেওড়াতে wal মে হতে ৫ই মে শ্রীশ্রী মায়ের 
জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মায়ের জন্মস্থানে অবস্থিত শিব মন্দিরে রুদ্রাভিষেক, 


সন্ধ্যায় অধিবাস সহ নাম যজ্ঞ, কীর্তন, চণ্ডীপাঠ, জন্ম লগ্নে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত 
হয়। 


মা আনন্দময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের পক্ষ হতে একটি আলোচনা সভা ও বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত 
হয়। সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। / 


ЪТ মা আনন্দময়ীপীঠ, ইন্দোর | 
ইন্দোরের শ্রীশ্রী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রী কেদার স্বামী দ্বারা পরিচালিত সংস্থা মা আনন্দমরী 
পীঠে ১১ই মে হতে ১৫ই মে পৰ্যন্ত বিশেষ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ই মে প্রাতে ৩টা 


হতে শ্রীশ্রী মায়ের মহাপৃজা, মহা আরতি, হোম এবং অনুষ্ঠিত হ উপলক্ষ্যে 
বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়। кш Зах 


x 


পুণাতে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে গত >83 ও ১৫ই মে শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi dd 
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শোক-সংবাদ 


শ্রী অয়জীর মায়ের সঙ্গে এক অপূর্ব সম্বন্ধ ছিল। তার গানে অদ্ভুত তন্ময়তা ছিল। 
eme ছিও অনুপম। শ্রীশ্রী মায়ের ভক্তদের মনে অভয়জীর কীর্তনের স্মৃতি চিরকালই জেগে 
থাকবে। শ্রীশ্রী মায়ের সম্বন্ধে অভয়জী স্বয়ং লিখেছেন “শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী এক অপুর্ব 
লীলাময় জীবন ধারণ করে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তীর এই বৈচিত্রময় ভাববিগ্রহ হতে 
Bea করুণাধারা জীবের উপর বর্ষিত হচ্ছে। তাকে ‘মাতা’ বলে সম্বোধন করা,. ‘পিতা’ বলে 
সম্বোধন করা, অথবা “প্রেমের দেবতা” বলে তাকে অভিহিত করা হবে এর মীমাংসা তো নিজের 
নিজের ভাবের উপরই নির্ভর করে।” শ্রীশ্রী মায়ের সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় অভয়জীর এই কয়েকটি 
কথাতেই মায়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। শ্রীশ্রী মা যখন শেঠ যমুনালাল 
বাজাজের আহ্বানে তার মৃত্যুর পর গোপুরী যান, সেই সময় অভয়জীও মায়ের সঙ্গে ছিলেন। 
তার বইতে এই সব কথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। 


শ্রী শ্রী মায়ের ফটো তোলা তার একটি বিশেষ শক ছিল। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 
“আমার অস্ত্র ছিল সেই যুগের কয়েকটি ক্যামেরা । সুযোগ পেলেই ফটুফট্‌ করে ফটো তুলে 
নিতাম মায়ের ইচ্ছানুরূপ এবং আমার সামর্থ্য অনু। কোনো কোনো ফটো অবশ্য মায়ের নির্দেশ 
অনুসারে দেখানো নিষেধ ছিল। মা আমাকে কত ভাবের মধ্য দিয়ে কত প্রকারে যে নিয়ে চলেছেন, 
তা মাই জানেন!” 
করতে থাকেন। 

সংগীতকার হিসাবে তীর স্থান ছিল অতি উচ্চ। নানা ভারের অজস্র গান তিনি রচনা 
করেছেন। নতুন নতুন গান রচনা করে তার মধ্যে মধুর সুর সংযোজনা করে গান গাওয়া এই 
ছিল তার প্রধান সাধনা। কালান্তরে বহুলোক তাকে অধ্যাত্মপথের দিশারী রূপেও গ্রহণ করে 
YA চরণে আশ্রয় নেয়। - 


আজ শ্রদ্ধেয় অভয়জী আমাদের মধ্যে নেই। WS ১৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার বিকালে 
শ্রীশ্রী মায়ের" БЯ [চিরচ্তকোীলংহৃন1৮15955 Ashram Collection, Varanasi 
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শ্রীশ্রী মায়ের মঙ্গলময় চরণকমলে এই প্রার্থনা জানাই যে মা যেন তার শোক э 
ভক্ত পরিবারকে সান্তনা প্রদান করেন। 


২, চক্রধর রাণী লক্ষ্মীদেবী, গোণ্ডাল-__ 


এই পৃথিবীতে জন্ম মৃত্যুর বন্ধন হতে মুক্তি পাওয়াই হল মানুষের পরম PET | তাই 
শ্রীশ্রী মা সৰ্ব্বদা বলেন, “আপনাকে জানা আপনাকে পাওয়া I" 


এই জন্ম মৃত্যুর আবর্তন হতে মুক্তি পাওয়ার সহজ সরল উপায়ের সন্ধান যিনি স্বল্প 
মাত্রও জ্ঞাত হয়েছেন তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রী মায়ের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য 
করেছেন এবং “মা আছেন কিসের চিন্তা 27? এই অভয় বাণী স্মরণ করে নিশ্চিন্তে জীবনযাপন 
করছেন। এই পুণ্যাত্মাদের মধ্যে গোগালের চক্রধর রাণী লক্ষ্মীদেবীও ছিলেন অন্যতমা। 


Mr মায়ের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন রাজপরিবারের অতি পুরাতন AIRI ১৯৩৪ সনে 
যখন সোলনে বাঘাট নরেশ শ্রী দুর্গাসিংহজী মায়ের দর্শন লাভ করেন তখন থেকেই রাজপরিবারের 
সঙ্গে শ্রীশ্রী মায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ভাবনগরের রাজপরিবারও এঁদের মধ্যে অন্যতম। 
এই ভাবনগরেই রাণী লক্ষ্মী দেবী ১৯৬৮ সনে শ্রীশ্রী মায়ের প্রথম দর্শন লাভ করেন। যথার্থ: 
দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য যদি কারুর জীবনে একবারও হয় তবে তার জীবনে অন্য কোনো 
আকর্ষণের 49 আর থাকে না। তাকে বারে বারেই মায়ের চরণে উপনীত হতে দেখা যায়। 
অনুরূপ ঘটনাই ঘটিত হয়েছিল রাণী লক্ষ্মী দেবীর জীবনে, যা তার জীবনের অস্তিম সময় পর্য্যন্ত 
পরিলক্ষিত হয়েছিল। 


১৯৬৮ সনের পর রাণী লক্ষ্মীদেবী শ্রীশ্রী মায়ের প্রায় প্রতিটি উৎসবেই উপস্থিত থাকতেন। 
১৯৭০ সনে দিল্লীতে কালীপূজা ও GAR তিনি বিশেষ যোগদান SCAT 1 তার আন্তরিক আহ্বানে 
শ্রীশ্রী মা ৬ই মার্চ, ১৯৭৫ সনে প্রথমবার গোণ্ডাল রাজ্যে পদার্পণ করেন। সেইদিন সৌরাষ্ট্রের 
পারম্পরিক রাজসিক প্রথায় শ্রীশ্রী মায়ের যেমন বিরাট স্বাগত অভিনন্দন আয়োজিত হয়েছিল, 
তা যাঁরা দেখেছিলেন তাদের হৃদয়ে আজও সেদিনকার সেই আনন্দোজ্জ্বল স্মৃতি বর্তমান আছে। 
সেবার সেখানে মহাশিবরাত্রি IOS মায়ের উপস্থিতিতে বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 


এরপর নভেম্বর, ১৯৭৬ সনে সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের আয়োজনও শ্রদ্ধেয়া লক্ষ্মীদেবীর 
সুব্যবস্থিত পরিচালনায় সুসম্পন্ন হয়েছিল। আজ থেকে বাইশ বছর oT অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে 
সম্মিলিত বিশিষ্ট মহাত্মাগণ ব্রতী, আশ্রমকন্যা এবং সামান্য কর্ম্মচারীবৃন্দ পর্যন্ত আজও সেই | 


আনন্দময় পরিবেশ এবং আতিথেয়তার শত মুখে প্রশংসা করেন লক্ষ্মীদেবীর মধুর ব্যবহার 
যথার্থই হৃদয়স্পৰ্শী ছিল। we ies 


৮৮০১০, 


১৯৭৯ সনে শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর আহ্বানে শ্রীশ্রী মা আবার গোণ্ডালে যান। মায়ের 
PRR শ্রীশ্রী কালীপূজা এবং অন্নকূটের উৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ সনের 
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; অগাষ্ট মাসে রাণী লক্ষ্মীদেবীর সাদর আহ্ানে শ্রীত্রী মা শেষবারের মত গোণ্ডাল যান। 


শ্রীশ্রী মার অব্যক্তধামে গমনের পর রাণী সাহেবের বিশেষ চিন্তা 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে। মায়ের প্রতিষ্ঠানের যেন কোনো অসুবিধা না হয় এই চিন্তাই তার adim 
থাকত। মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের প্রতিও তার ছিল বিশেষ খেয়াল। কন্যাসীঠের ছোট ছোট 
বালিকা ব্রন্মচারিণীদের তিনি অত্যন্ত Cum করতেন। ' 


NA মায়ের জন্ম শতাব্দী বর্ষের প্রতিটি কার্যক্রমে তিনি স্বক্রিয়ভাবে cm 
ভ গদান করেন, 
যা শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের ইতিহাসের একটি উল্লেখনীয় অধ্যায়। তার এই বদান্যতার জন্যই 
আজ শ্রীশ্রী মায়ের অজন্র ভক্তরা পুনরায় শ্রীত্রী মায়ের বিভিন্ন অমূল্যগ্র্থ পাঠের সুযোগ পেয়েছেন। 
শতবর্ষের জন্মজয়ন্তী অবসরে কাশী আশ্রমে অন্নপূর্ণা মন্দিরে অনুষ্ঠিত অন্নকূট মহোৎসব 


এবং চৈত্র নবরাত্রিতে মহাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পূজায় তিনি সাগ্রহে যোগদান করেন। 
Cbar নবরাত্রিতে তিনি সপরিবারে কাশী আশ্রমে আসেন এবং বিশ্ব্যাচলের উৎসবেও যান। 


প্রতিটি কন্যার জন্য মাতৃবাণী এবং মায়ের চিত্র অঞ্চিত লেখনী নিয়ে আসেন। জন্মশতাব্দী উপলক্ষ্যে 
এই অভিনব লেখনী তিনিই তৈরী করিয়েছিলেন। আশ্রমের প্রতিটি সেবক সেবিকাদেরও তিনি 
বন্ত্র দান করেন। 


আজ রাণী সাহেব আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তার মধুর ব্যবহার সমস্ত আশ্রমবাসীদের 
এবং বিশেষ করে মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের কন্যাদের চিরদিন মনে থাকবে। 


গত তিন চার মাস হতে তিনি বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বন্বেতে তার চিকিৎসা চলছিল | 
কাশীতে আশ্রমে তার আরোগ্য লাভের জন্য অনুষ্ঠানও চলছিল। কিন্তু তিনি সকল মায়ার বন্ধন 
কাটিয়ে গত ২১শে এপ্রিল মায়ের স্নেহময় ক্রোড়ে চির নিদ্রায় শায়িত হন। : 


শ্রীত্রী মায়ের চরণে এই প্রার্থনা জানাই যে তার শোক AHS পরিবার যেন এই বিয়োগ 
ব্যথা সহ্য করতে সক্ষম হন। 


৩. শীমতী মীরা опер — 


DD মায়ের কলিকাতাবাসী পুরাতন ভক্ত শ্রীমতী মীরা গাঙ্গুলী গত ১৮ই মার্চ স্বীয় সাধনোচিত 
_ ধামে গমন করেন। 


আমরা মায়ের চরণে পরলোকগত আত্মার শাস্তি কামনা করি এবং তীর শোকার্ত পরিবারকে 
মা যেন ধৈর্য্য ধারণের শক্তি প্রদান করেন এই প্রার্থনাই জানাই মায়ের চরণে | 
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DA মায়ের মঙ্গলময় চরণকমলে এই প্রার্থনা জানাই যে মা যেন তার শোক সন্ত 
ভক্ত পরিবারকে AGA প্রদান করেন। 


২. FEMA রাণী লক্ষ্মীদেবী, গোণ্ডাল _ 


এই পৃথিবীতে জন্ম মৃত্যুর বন্ধন হতে মুক্তি পাওয়াই হল মানুষের পরম PET) তাই 
শ্রীশ্রী মা সৰ্ব্বদা বলেন, «আপনাকে জানা আপনাকে পাওয়া।” 


রল উপায়ের সন্ধান যিনি স্বল্প 
এই জন্ম মৃত্যুর আবর্তন হতে মুক্তি পাওয়ার সহজ সরল 
মাত্রও জ্ঞাত হয়েছেন তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রী মায়ের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য 
করেছেন এবং © ай আছেন কিসের চিন্তা 27? এই অভয় বাণী স্মরণ করে নিশ্চিন্তে জীবনযাপন 
করছেন। এই পুণ্যাত্মাদের মধ্যে গোণ্ডালের চক্রধর রাণী লক্ষ্মীদেবীও ছিলেন অন্যতমা। 


SR মায়ের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন রাজপরিবারের অতি পুরাতন 7991 ১৯৩৪ সনে 
সঙ্গে শ্রীশ্রী মায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ভাবনগরের রাজপরিবারও এঁদের মধ্যে অন্যতম। 
এই ভাবনগরেই রাণী লক্ষ্মী দেবী ১৯৬৮ সনে শ্রীশ্রী মায়ের প্রথম দর্শন লাভ করেন। যথার্থ 
দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য যদি কারুর জীবনে একবারও হয় তবে তার জীবনে অন্য কোনো 
আকর্ষণের বস্তু আর থাকে না। তাকে বারে বারেই মায়ের চরণে উপনীত হতে দেখা যায়। 
অনুরূপ ঘটনাই ঘটিত হয়েছিল রাণী লক্ষ্মী দেবীর জীবনে, যা তার জীবনের অস্তিম সময় 1079 
পরিলক্ষিত হয়েছিল। 


১৯৬৮ সনের পর রাণী লক্ষ্মীদেবী শ্রীশ্রী মায়ের প্রায় প্রতিটি উৎসবেই উপস্থিত থাকতেন। 
১৯৭০ সনে দিল্লীতে কালীপূজা ও অন্নকূটে তিনি বিশেষ যোগদান করেন। তার আস্তরিক আহ্বানে 
শ্রীশ্রী মা ৬ই মার্চ, ১৯৭৫ সনে প্রথমবার গোণ্ডাল রাজ্যে পদার্পণ করেন। সেইদিন সৌরাষ্ট্রের 
পারম্পরিক রাজসিক প্রথায় শ্রীশ্রী মায়ের যেমন বিরাট স্বাগত অভিনন্দন আয়োজিত হয়েছিল, 
তা যাঁরা দেখেছিলেন তাদের হৃদয়ে আজও সেদিনকার সেই আনন্দোজ্জ্বল স্মৃতি বর্তমান আছে। 
সেবার সেখানে মহাশিবরাত্রি ব্রতও মায়ের উপস্থিতিতে বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 


এরপর নভেম্বর, ১৯৭৬ সনে সংযম সপ্তাহ মহাত্রতের আয়োজনও শ্রদ্ধেয়া লক্ষ্মীদেবীর 
সুব্যবস্থিত পরিচালনায় সুসম্পন্ন হয়েছিল। আজ থেকে বাইশ বছর әс অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে 
সম্মিলিত বিশিষ্ট মহাত্মাগণ ব্রতী, আশ্রমকন্যা এবং সামান্য কর্মচারীবৃন্দ পর্য্যন্ত আজও 


আনন্দময় পরিবেশ এবং আতিথেয়তার শত মুখে প্রশংসা করেন। লক্ষ্মীদেবীর মধুর ব্যবহার 
যথার্থই হৃদয়স্পর্শী ছিল। F | 3 


১৯৭৯ সনে শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর আহ্বানে শ্রীশ্রী মা আবার গোণ্ডালে যান। মায়ের 
উপস্থিতিতে শ্রীশ্রী কালীপূজা এবং cages উৎসব সন্দরভ ত হয়। ১৯৮১ সনের 
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অগাষ্ট মাসে রাণী লক্ষ্মীদেবীর সাদর আহ্বানে শ্রীশ্রী মা শেষবারের মত গোণ্ডাল যান। 


শ্রীশ্রী মার অব্যক্তধামে গমনের পর রাণী সাহেবের বিশেষ চিন্তা 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে। মায়ের প্রতিষ্ঠানের যেন কোনো অসুবিধা না হয় এই চিন্তাই তার ved 
থাকত। মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের প্রতিও তার ছিল বিশেষ খেয়াল। কন্যাগীঠের ছোট ছোট 
বালিকা ব্ৰহ্মচারিণীদের তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। 


শ্রীশ্রী মায়ের জন্ম শতাব্দী বর্ষের প্রতিটি কার্যক্রমে তিনি স্বক্রিয়ভাবে যোগদান করেন, 


| যা শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের ইতিহাসের একটি উল্লেখনীয় অধ্যায়। তার এই বদান্যতার জন্যই 


আজ শ্রীশ্রী মায়ের অজন্র ভক্তরা পুনরায় শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন অমূল্যগ্রস্থ পাঠের সুযোগ পেয়েছেন। 


শতবর্ষের জন্মজয়ন্তীর অবসরে কাশী আশ্রমে অন্নপূর্ণা মন্দিরে অনুষ্ঠিত অন্নকূট মহোৎসব 
এবং চৈত্র নবরাত্রিতে মহাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পূজায় তিনি সাগ্রহে যোগদান করেন। 
চৈত্র নবরাত্রিতে তিনি সপরিবারে কাশী আশ্রমে আসেন এবং বি্যাচলের উৎসবেও যান। 


প্রতিটি কন্যার জন্য মাতৃবাণী এবং মায়ের চিত্র অঞ্কিত লেখনী নিয়ে আসেন। জন্মশতাব্দী উপলক্ষ্যে 
এই অভিনব লেখনী তিনিই তৈরী করিয়েছিলেন। আশ্রমের প্রতিটি সেবক সেবিকাদেরও তিনি 
IA দান করেন। 

আজ রাণী সাহেব আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তার মধুর ব্যবহার সমস্ত আশ্রমবাসীদের 
এবং বিশেষ করে মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের কন্যাদের চিরদিন মনে থাকবে। | 

গত তিন চার মাস হতে তিনি বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বন্বেতে তার চিকিৎসা চলছিল | 
কাশীতে আশ্রমে তার আরোগ্য লাভের জন্য অনুষ্ঠানও চলছিল। কিন্তু তিনি সকল মায়ার বন্ধন 
কাটিয়ে গত ২১শে এপ্রিল মায়ের ন্নেহময় ক্রোড়ে চির নিদ্রায় শায়িত হন। : 

SIM মায়ের চরণে এই প্রার্থনা জানাই যে তার শোক ASHE পরিবার যেন এই বিয়োগ 
ব্যথা সহ্য করতে সক্ষম হন। 


৩. শ্রীমতী মীরা গাঙ্গুলী__ 
DD মায়ের কলিকাতাবাসী পুরাতন ভক্ত শ্রীমতী মীরা গাঙ্গুলী গত ১৮ই মার্চ স্বীয় সাধনোচিত 


_ ধামে গমন করেন। 


আমরা মায়ের চরণে পরলোকগত আত্মার শাস্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকার্ত পরিবারকে 
মা যেন ধৈর্য্য ধারণের শক্তি প্রদান করেন এই প্রার্থনাই জানাই মায়ের BATT | 
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8. শ্রী কল্যাণ বসুঠাকুর-__ 

“SS মায়ের ঢাকার অতি পুরাতন ভক্ত স্বর্গীয় মনমোহন ঘোষের দৌহিত্র শ্রী কল্যাণ 
বসু ঠাকুর হঠাৎ পরলোক গমন করেন গত ২৩শে মে কাশীতে শ্রীশ্রী মায়েরই হাসপাতালে। 
তিনি কোনো কার্য্যবশত: মালদহ হতে দিল্লী বাচ্ছিলেন। পথে প্রচণ্ড গরমে বিশেষ অসুস্থ হয়ে 
পড়েন। সুতরাং কাশীতেই তীর যাত্রা স্থগিত করতে হয় এবং এই যাত্রাই তার মহায়াত্রায় পরিণত 
হয়। ; 

তার এই আকস্মিক মৃত্যুতে তার পরিবারের উপর যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত হয়। আমরা 
মায়ের চরণে তার বিদেহী আত্মার শাস্তি কামনা করি তার পরিবার বর্গকে মা যেন চির Tg 
প্রদান করেন। 


4 


একটি Raa নিবেদন 


“চবিবশ ঘন্টার মধ্যে এক ঘন্টার চার ভাগের এক ভাগ, পনেরো মিনিট সময় 
ভগবানকে সমর্পন করিয়া দেওয়া। শুচি অশুচি, খাওয়া না খাওয়া, কোন | 
কিছুরই বন্ধন নাই, মাত্র এ সময় টুকুর বন্ধন। এ সময় ভগবানের স্মৃতি 
স্মরণে রাখা। বনের পশু পাখীরাও তো সময় মতো ডাকিয়া উঠে। মানুষ 
মাত্রেরই এই জাতীয় চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য |?” 


— т আনন্দময়ী 


তি “чаят মা a qw 
করার সংকল্প করার জন্য প্রতিটি ভক্ত নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী ১৫ 
রি ৰো জপি কিরেন এই নিবেদন | এই সংকল্পের 
নিপায়নের জন্য শ্রীশ্রী মায়ের পূর্ণখেয়াল ও ভক্তবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতা 
প্রার্থনা করি। নিয়লিখিত ঠিকানায় সূচনা দিতে বিশেষ অনুরোধ জানাই। 


——@ তরুণ কুমার গোস্বামী 
৯০১ বালিগঞ্জ, CAA 1 
কলিকাতা - ১৯ 
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“Every soul is destined 
to be perfect, and 
every beirig, in the end, 
will attain to that 


state.” — 
— SWAMI VIVEKANANDA. 


SUN-GRACE-MAFATLAL 
Mafatlal Centre, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Bombay-400 021 
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With best compliments from: 


“যখন যে কাজ করবে? কায়মনোবাক্যে 
সরলতা ও সম্তোষের সঙ্গে তা করবে | তাহলেই 
কৰ্ম্মে আসবে পূর্ণতা 1?” 

— A A মা 


D. WREN GROUP OF COMPANIES. 


Head Office: D. WREN INDUSTRIES (P) LTD. 
25, SWALLOW LANE, 
CALCUTTA - 700001 

FACTORY AT: DUM DUM & BARODA. 
BARODA CITY OFFICE- 
D. WREN INTERNATIONAL LIMITED, 
ALKAPURI, BARODA - 390007° 
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““সেবায় চিত্তশুদ্ধি হয় ! সেবা ভাবে PA করা 
উচিত চিত্ত শুদ্ধ হলে যে কৰ্ম্ম করবে তাহাই 
সত্য এবং খাঁটি হবে /%5 


——®{ї at মা 


A.R. Dewanjee ё Co. 


MANUFACTURERS OF HOT PRESSED COMMERCIAL PLYWOOD 
EXPORTERS & IMPORTERS 
12/3, NETAJI SUBHAS ROAD 

CALCUTTA - 700001 


Phone: 220-9739 
Offi.:220-4746 
Fax:220-8472 
Factory: 477-9239 
Resi. :473-3157 
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“যে কাজ স্ব-ইচ্ছায় হাতে নেবে AHA রূপে 
চেষ্টা করা দরকার |?” 


_-শ্রীশ্রীমা 


দি এশিয়াটিক অক্সিজেন এণ্ড আ্যাসিটিলিন কোম্পানী লিমিটেড 


৮, বিনয় বাদল দীনেশ বাগ (পূর্ব) 
কলিকাতা - ৭০০০০১ 


ফোন: ২২০৪২৪৭/২২০৪২৫৯/২২০৪৪৮৭ 
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*শুভমতি দিয়ে কৰ্ম্ম করে কম্মের ভিতর দিয়েই 
ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা করা 1?? 
— ате 


ORISSA AIR PRODUCTS LTD. 
Head Office :8, B.B.D. Bag East 
CALCUTTA - 700001 
Regd Office: Gundichapada 

. Dhenkane:759013 
Phones : 220-4247/2204-259 
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Ат the Lotus eer op Ма 


Ҹу 


Kalipada Dutta 
35-H, Raja Naba Krishna Street y 
Calcutta—700 005 


With best compliments from: 
“প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে এগ্করিকভাবে খুব আনন্দের 
সাথে করে যাওয়া। 1918 দৈবশক্তির অধিকারী 1°? 
— d & মা 


SATYA RANJAN KAR CHOWDHURY 


87/5, Block € New Alipore 
Calcutta- 700053 


B 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
B 
E 
Е 
Ё 
| 
E 
E 
E 
E 
E Phone : 478-3545 
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With best compliments from: 


Amrita Bastralaya 
157-C Rashbehari Avenue 
Ballygunje, Calcutta- 700029 

` Phone : 464-2217 


Suppliers of Quality Sarees, 
Woollen and Readymade Garments 
and School Uniforms. 


* WE HAVE NO OTHER BRANCH. 


“হে ভগবান, হে প্ৰভু, হে মা। 
‘আমি তোমার, তুমি আমার। 
আমি তোমার তুমি আমার I 
আমি তোমার, ভুমি আমার ॥?? 


—— শ্ৰীশ্ৰী মায়ের বাণী : кек. 
শ্রী জয়ন্ত পাঠকের কণ্ঠে গীত শুভ নামযজ্ঞকের ক্যাসেট নিম্নলিখিত 


স্থানে উপলব্ধ : 

গু শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, কনখল 

গু শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, আগরপাড়া : 

গু মাতৃ মন্দির, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা 
শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য চরণে নিবেদিত দ্বিতীয় ক্যাসেট “আনন্দ ANAS” 
প্রকাশনার প্রাক্পবের্ব আছে। গায়ক-_-শ্রী জয়ন্ত পাঠক। 
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KHADIM 


| তবু কিছু কথা রয়ে গেল বাকি 
বারোমাস যেন মাগো তোমার পায়েই থাকি | 


Khadim 


Footwear * Construction * Export 


1 
x 
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* Branch Ashrams & 


15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 6840365) 


16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Ganesh Khind Road, Pune-41 1007, (Tel : 327835) 
17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Swargadwar, Puri-752001, Orissa. 
18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Rajgir, Nalanda-8031 16, Bihar (Tel : 5362) 
19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 


Main Road, P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 312082) 
20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Chandipur-Tarapeeth, 
Birbhum-731233, W.B. 
21. UTTARKASHI: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193, U.P. 
22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. 
(Tel : 310054+311794) 
23. VINDHYACHAL: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, 
Р.О. Vindhyachal, Mirzapur-23 1307, (Tel: 05442-64343) 
24. VRINDAVAN:: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel : 442024) 
IN BANGLADESH : 
l.DHAKA  : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266) 
2.KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria. 
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Hein seize fates, quem, аттай দীন : 322820 
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SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA 


1. AGARPARA 
2. AGARTALA 
3. ALMORA 
4. ALMORA 
5. BHIMPURA 
6. BHOPAL 


7.DEHRADUN : 


8.DEHRADUN : 


9. DEHRADUN : 
10. DEHRADUN : 
11. JAMSHEDPUR : 
12. KANKHAL : 


13. KEDARNATH : 


* Branch Ashrams Б 


Shree Shree Ма Anandamayee Ashram, 

P. О. Kamarhaiti, Calcutta-700058 (Те1: 5531208) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Patal Devi, P.O. Almora-263602, U.P. (Tel : 23313) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O. Dhaul-China, Almora-263881, U.P. 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, (Tel : 33208) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 521227) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009 

U.P. (Phone: 684271) 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Kalyanvan, 176, Rajpur Road, 

P.O. Rajpur, Dehradun-248009, U.P. 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

ATIA Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun, U.P. 

Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

Near Bhatia Park, Кайта, Jamshedpur-83 1005, Bihar 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O.Kankhal, Hardwar-249408, U.P. (Tel: 416579) 
Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok, : 
P.O. Kedarnath, Chamoli-246445, U.P. 


14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir, 


P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. 
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"বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ) 
ভারতে - ৬০/- টাকা 

বিদেশে ১২ ডলার অথবা ৪০০/- টাকা 
প্রতি সংখ্যা -২০/- টাকা | 
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মুখ্য নিয়মাবলী 


₹রাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথক 

axe পত্রিকা বাংলা , হিন্দী, গুজরাতী ও ই তাবে 

i বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইবে | পত্রিকার 
বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে প্রারম্ত হয় | 


* жаа: শ্রী A মায়ের দিব্য জীবন ও অমুল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার 
মুখ্য উদ্দেশ্য | অবশ্য দেশ-কাল-ধর্্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক.বা 
দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখাও 
সাদরে গৃহীত হইবে | নিতান্ত ব্যক্তিগত. অনুভব ব্যতীত শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক 
লেখাও ЖД] মায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা. যাইবে | 


Ж প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক | 
কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান 


অসুবিধাজনক | 
Ж বার্ষিক চাঁদা Money Order বা Bank Draft দ্বারা নিম্মলিখিত নামে পাঠাইবার নিয়ম г 


Shree Shree Anandamayee Sangha—Publication A/c 


Ж পত্রিকা সম্পর্কিত যে কোনও পত্র এবং অথার্দি নিম্মলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে_ 


Managing Editor, 

Ma Anandamayee—Amrit Varta 
Mata Anandamayee Ashram 
Bhadaini, Varanasi - 221001 


ж ^ * * * 
পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম $_ 
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা-_২০০০/- বাৎসরিক | 
অর্ধেক পৃষ্ঠা —— ১০০০-বাৎসরিক | 


বিজ্ঞাপনের বিষয়বন্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে | 


রী আনাম সংঘের яте YES ও প্রকাশক রী গানু চার দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, 
বারাণসী! ২২১০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রড (ЇЙ ওয়ার্ক, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী-১০ 
হইতে মুদ্রিত | সম্পাদক-শ্রী পানু ачы] | 8 
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বিশেষ সুচনা 


সকল গ্রাহকদের বিশেষ ভাবে জানানো হচ্ছে যে বর্তমান সংখ্যাই 
১৯৯৮ সনের শেষ সংখা | আগামী বৎসরের চাঁদা ডিসেম্বর মাসের 
মধ্যেই পাঠাবার জন্য সকলকে তাই বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে। 


আরো একটি বিশেষ অনুরোধ এই যে “অমৃত-বার্তা” পত্রিকার 
গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানো অবিলম্বে একান্ত আবশ্যক কারণ পত্রিকার 
প্রকাশন ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমস্ত মাতৃভক্তদের আন্তরিক 
সহযোগিতা বিশেষ ভাবে আবশ্যক। 


আগামী ১৯৯৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পরম শ্রদ্ধেয়া SST 
গুরুপ্রিয়া দেবী (দিদির) জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষ্যে 
অমৃত বার্তা পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মাতৃ 
ভক্তদের কাছে বিশেষ অনুরোধ যে শ্রদ্ধেয়া দিদির সম্বন্ধে কোনও 
লেখা যদি পাঠাতে ইচ্ছুক হন তবে আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে 


' ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১০০১ 
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Ma during Navaratra Durga Puja with Sri Padmanava in her hands. 
CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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মাতৃ-বাণী 


রো সংকলন - চিতা ঘোষ 
г JOU দুনিয়া রচনা করা। সেই দিকে 
শা আশ а Me iau cc ium 
| * * 
* 

m ee ARO মনের $ হওয়া চাই। কর্তব্য নয় কি, আছাড় পড়িলেও আবার 
P ধরিয়া আবার উঠিয়া দীড়ান। বার বার ত আর পড়িয়া যায় না। মানুষ মাত্রেরই রই চেষ্টা 
' মনের ইস না হইলে আর হইল কি? জীবন যে তাহা হইলে বৃথা ব্যর্থ জীবনে কত 


সত্য কথা বলিতে হইলে বলা যে পরমার্থ লক্ষ্য করিয়া ও এই শরীরটার কাছে কেউ 
কেউ আসে তো। বাসনা কামনা লইয়া তো বহই আসে। সংসারের রূপ যাহা তাহা দেখিয়া 
এখন ও কি আর সংসারে মন রাখিতে হয়? উপস্থিত যথাসাধ্য ভগবানের সেবাজ্ঞানে কেবল 
সেবা করার চেষ্টা করে যাওয়া। দুঃখের সাগরে আর মন কোথায়ও বাঁধতে নিষেধ লিখে দে। 
বিশেষ চেষ্টা করে যেন। মনটা সংসারে বাঁধিয়াই না বেচারার এত কষ্ট সব অজ্ঞানেরই ব্যাপার। ' 
যে ভাবেই হউক ওর খবরটা যেন জানায়। উহার তো দু:খ কষ্ট জানাবারও জায়গা নাই। এইগুলি 
সবই যে P ফল। তিনি দু:খ দিয়ে দু:খ হরণ করেন, বিপদ দিয়ে বিপদ নাশ করেন। আর 
ত এমনটা দিবেন না, এইটি সর্বদা মনে রাখা । আর সত্যি কথা, অমৃতের সন্তান তাহাকেই 
ভাবিতে হয়। তা ছাড়া যে শাস্তির আশা আর নাই-নাই-নাই। যাতে শাস্তি পাবে আবরণ নষ্ট 
হবে, বিপদহারীর প্রকাশ হবে। বিপদ ভঞ্জন শ্রী মধুসূদন। সেই যে আপন একমাত্র হৃদয়ের ধন। 

* Ж * * 


সর্বরূপে সর্ব রকমারীতে স্বয়ং তিনিই কিনা। অনন্ত রূপ অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত গতি, 
অনন্ত স্থিতি, অনস্ত জাতি, অনন্ত প্রকারের ভেদ আর অভেদও স্বয়ং তিনি কিনা। রাগ কাহার 
উপরে? যখন যে স্থিতিতে যে থাকে তখন সেই স্থিতিতে যে যা বলে সবই ঠিক! কারণ যে 
PROCS যাহা দেখা যায় যাহা বুঝা যায় সে তাহাইত বলিবে। এক তীহারই তো প্রকাশ। তীহারই 

রীপ। > 
* * * * 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
za 3$ ws 


মা GRANT অমৃতবার্তা 8, অক্টোবর, ১৯৯৮ 


জীবে জীবে খাঁটি ভালবাসা প্রেম হতে পারে না। যেখানে ভালবাসা ও শুদ্ধ প্রেম হতে 
পারে না। যেখানে ভালবাসা ও শুদ্ধ প্রেম হলে পূর্ণতা সেখানে আর এই প্রশ্ন উপস্থিত কোথায় ? 


তিনি কে -_ একমাত্ৰ ভগবান। 


* Ж * * 
সাধন মানে নিজেকে নিবার জন্য তাকে অর্থাৎ আমায় নেও নেও বলিয়া সাধা। 
* * Ж * 


পরমার্থ দিকই একমাত্র দিক্‌ - প্রিয়জন চলে গেলে কাদলে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়। সহধর্মিনী 
তুমি ভগবানের চরণ ধরে কাদো। ভগবানের চরণেই তো তোমার প্রিয়জন আছে। 
* * * * | 
মধুর হয়ে মধুর বোধ। ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছাই ИТ পূর্ণ হয়ে থাকে। তাহারই দিকে 
মনটা রাখবার অনুকূল ক্রিয়াদিতে কেবল চেষ্টা। এই ছোট্ট মেয়েটা বাবার কাছ ছেড়ে কোথায় ? 
মধুর সেই মহানাম সর্বদা হৃদয়ে রাখতে অভ্যাস করা। তবেই না অভ্যাস যোগে মহাযোগ। 
* * * * 


সন্ন্যাসী বলে তাকে, যার সদা শূন্যে বাস। তার নামে যার সব ভেসে গেছে সেই ANA 
যতক্ষণ ঘরবাড়ী, টেকে পয়সা, শরীরে আরাম, মনে ভোগ বাসনা, প্রতিষ্ঠা প্রশংসা ইত্যাদির 
জন্য আগ্রহ থাকবে, ততক্ষণ গৃহে থাকাই নিতান্ত উচিত। 
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SA মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ 


এ —— 9) অমুল্য কুমার TEIG 


৭ই ফাল্গুন? বুধবার (ইং ২০.২.৫২) শ্রী শ্রী মায়ের নিকট হইতে টেলি 
3E গ্রাম 
বুহস্পতিবার দুন এক্সপ্রেসে কালী হইতে রওনা হইয়া ভোর ওটার সময় হাতা SONO 


আশ্রম করিয়াছেন। ইহা ভীমগোড়ার নিকট খড়খড়ি নামক স্থানে অবস্থিত। আগামী চতুদ্দশীর 
শিব- 
দিন শিব-মন্দিরে নর্ম্মদেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এই জন্যই শ্রীশ্রী মা এখানে আসিয়াছেন। 


শ্রীশ্রী মায়ের জন্য যে আশ্রম করা হইয়াছে উহা দোতালা একটি 
বিভক্ত৷ এক অংশ HA মায়ের জন্য এবং অন্য অংশ শ্রীশ্রী মতের আট যাহা ছুই অংশে 
প্রকোষ্ঠগুলি ছোট ছোট, কিন্তু নীচের হলঘরটি অপেক্ষাকৃত বড়। HH মায়ের আশ্রমের সন্মুখে 
একটি দোতালা বাড়ী করা হইয়াছে। ইহাই ধর্ম্মশালা এবং এখানে রাজাসাহেবের নিজে থাকিবার 
জন্য কয়েকটি প্রকোষ্ঠ রাখা হইয়াছে। PTT এবং শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমের মধ্যবস্তী স্থানে 
একটি সুন্দর মন্দির তৈয়ার করা হইয়াছে যেখানে শিব প্রতিষ্ঠিত হইবেন। 


শিব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী মায়ের ভক্ত সমাগমও কম হয় নাই) শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রম 
এবং ধর্ম্মশালা যাহা রাজাসাহেব তৈয়ার করিয়াছেন তাহা তো লোকদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছেই, 
তাহা ছাড়া নিকটস্থ আরও ৩/৪ টি ধর্ম্মশালা রাজাসাহেব ভাড়া নিয়াছেন। যে ধন্মশালাটিতে 
ভুবন বাবু» হেমবাবু এবং আমি আছি উহাতে মহাত্মা ত্রিবেণীপুরী এবং কৃষ্ণানন্দ অবধৃতজীরও 
থাকিবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেরাদুন হইতে যে সকল ভক্ত আসিয়াছিলেন, তাহারা 
SR কাস্তিভাই মুনসা প্রভৃতি আমেদাবাদের ভক্তগণও এই ধর্ম্মশালায় স্থান পাইয়াছেন। টিহিরীর 
রাজমাতা এবং বর্তমান রাজা ও রানী শিব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এখানে আসিয়াছেন। যদিও এই 
উৎসব সোলনের রাজার, তথাপি আমন্ত্রিত লোকের মধ্যে সংখ্যায় এদেশীয় লোক অপেক্ষা 
বাঙ্গালীই বেশী। এই সকল লোকদিগকে কোথায় কোথায় থাকিতে দেওয়া হইয়াছে এই সব 
কথা গতকাল খুকুনী দিদি যখন মাকে বলিতেছিলেন তখন মা হাসিয়া দিদিকে বলিয়াছিলেন, . 
“তুই দেখি বাঙ্গালী দিয়াই সমস্ত ঘর বাড়ী ভরিয়া দিবি। উহাদের (অর্থাৎ রাজাদের লোকজন) 
আসিলে যেন স্থান পায় ইহা দেখিস। 


এখানে আসিয়া দেখিতেছি যে সকাল বেলা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত উৎসবের আনুষ্ঠানিক 
নানা ব্যাপার চলিতেছে। বেদপাঠ, গীতা ও অন্যান্য ধর্মশান্্র পাঠ, ধৰ্ম্ম প্রসঙ্গ কীর্তনাদি একটির 
পর একটি করিয়া চলিতেছে। শ্রীশ্রী মায়ের সহিত কথাবার্তা বলিবার অবকাশ খুব কম। বিকালের 
দিকে বেড়াইতে বাহির হইয়া মা গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ বসেন, কিন্তু ইহাও রোজ হইয়া উঠে 
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রানাকে গাম করিয়া আসি লে সময় কোন কোন দিন 
HM মায়ের সহিত দুইচারিটি কথা হয়। 

озн সময় যখন মাকে প্রণাম করিয়া আসিতেছিলাম তখন মা আমার এবং 
ышк Жа aum কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার {М যে অসুখ চলিতেছে সে чт 
কি কি করা উচিত তাহাও বলিলেন। ইহার পর খুকুনী দিদি অবধূতজীর কথা তুলিলেন। অবধৃতজী 
বে ধৰ্ম্ম eer করিলেন উহার বিষয় ছিল - ‘যা হয়ে AA | এই কথাটি মা স্ব্বদাই বলেন 
বলিয়া অবধৃতজী ইহার গৃঢ অর্থ সকলকে বুঝাইয়া বলিতেছিলেন। দিদি বলিলেন, আজ কয়েকদিন 
যাবৎ অবধূতজ্ী মায়ের এই বাণীটি লইয়া আলোচনা করিতেছেন। তাহার অবস্থার দিন দিনই 
পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছি। oat হয়ত তিনি মায়ের এসব কথা AIS করিতেন নাঃ কিন্তু 
মায়ের কথা এবং কার্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিয়া এবং মায়ের বিভূতি কিছু কিছু লক্ষ্য করিয়া এখন 
তিনি মাকে আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধা করিতেছেন। মায়ের স্পর্শে কুষ্ঠরোগী আরোগ্য হওয়ার কথা 
অবধৃতজীই আমাদিগকে জানাইয়া ছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি আরও একটি খবর আমাদিগকে 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রীশ্রী মায়ের গত জন্মোঘসবের সময় আম্বালাতে যে সকল 
কলাগাছ কাটিয়া আনিয়া উৎসবের স্থানে. লাগান হইয়াছিল উহার সকলগুলি নাকি মরিয়া যায়» 
কেবল মায়ের ঘরের সম্মুখে যে গাছটি ছিল উহার সমস্ত পাতা শুকাইয়া গেলেও আবার এ 
শুকনা গাছ হইতে নূতন পাতা বাহির হইয়াছে এবং Å গাছে কলাও ধরিয়াছে। অবধূতজী বলিয়াছেন, 
“আমি ইহা নিজ চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। মরা গাছে ফল পাতা হওয়া বড়ই বিচিত্র ৷” 


বৃক্ষের প্রতি মায়ের আকর্ষণ 


আমি। শুনিয়াছি যে এবার কানপুর হইতে মা যখন লক্ষৌ আসিতেছিলেন, সে সময় মা নাকি 
দুইটি বৃক্ষ দেখিতে এক গ্রামে গিয়া হাজির হইয়াছিলেন? 


মা। হা। 


দিদি। ইহা শুনিয়াছেন নাকি? আমি তো অনেকের নিকটই এ গল্প করিয়াছি। আমরা যখন 
কানপুর হইতে ACH রওনা হই তখন আমাদিগকে কাশ্মীরের Gor দেওয়ানের কন্যা ও 
জামাতার বাসা হইয়া আসিতে হইয়াছিল। তাহাদের অনুরোধ কিছুতেই এড়ান যায় নাই এবং 
আমরা তাহাদের মোটর গাড়ীতেই আসিতেছিলাম। পথে আমাদিগকে এটোয়া হইয়া আসিতে 
হইয়াছিল। সেখানকার লোকেরা আমাদিগকে ঝুড়ি ঝুড়ি ফল দিয়াছিল। আমাদের গাড়ী রাস্তা 
দিয়া দ্রুত চলিতেছে, দূরে পল্লী গ্রামগুলি দেখা যাইতেছে, এমন সময় মা আমাকে বলিলেন, 
দিদি দেখ এ ঘর বাড়ীগুলি কেমন সুন্দর। আমি দেখিলাম যে ঘর বাড়ী বলিতে পল্লীগ্রামের 
ছোট ছোট মাটির ঘরগুলিই গাছগুলির .ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছিল, এর বেশী আর কিছু 
নয়। যাহা হউক মাকে এ কথা বলিতে শুনিয়া আমিও বলিলাম, “হাঁ, বেশ সুন্দর” মা আবার 


2 “দেখ্‌ а ЕЕ ISA মাকে 
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করিলাম» ^ গ্রামটা একটু ঘুরিয়া দেখিয়া আসিবে নাকি?» 
মা। না, অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। 


তাহাদের কাছে একেবারেই নৃতন। “তাই তাহারা এতক্ষণ দূরে দূরে থাকিয়া আমাদিগকে লক্ষ্য 
করিতেছিল। ক্রমে ক্রমে তাহারা আমাদের কাছে আসিল. তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা 
গেল যে এ গাছের এবং বাড়ীর মালিক নবাবগঞ্জের বাজারে গিয়াছে। মালিকের নাম দ্বারকানাথ। 
যে গ্রামটিতে আমরা গিয়াছিলাম উহা Gar এবং নবাবগঞ্জের মাঝামাঝি এবং উহার নাম ভবানীপুর | 
একটি স্ত্রীলোক লম্বা ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে গ্রামের লোকেরা বাড়ীর মালিকের 
Ф বলিল। মা তাহাকে এক ঝুড়ি ফল দিয়া বলিলেন, “তুমি আমার মা, আমি তোমার মেয়ে, 
Ф লোকটি আর মার কথা বুঝে না। সে ফলের ঝুড়িটি শক্ত করিয়া ধরিয়া Rex মূর্ত্তিতে 
এখানে দাঁড়াইয়া রহিল। (সকলের হাস্য) মা বাকী ফলগুলি লোকেদের মধ্যে বিলাইয়া দিতে 
বলিলেন। তাহাই করা হইল। ফলগুলি ছিল আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতি। এই জাতীয় ফলের সম্বন্ধে 
উহাদের অভিজ্ঞতাও কম। কেহ কেহ আপেল দেখিয়া বলিতে লাগিল যে ইহার এক একটা 
ফলের দামই চারি পাঁচ টাকা। যাহা হউক, ফলগুলি উহাদের মধ্যে বিতরণ করা হইল। আমরা 
অহাদিগকে গাছ দুইটির যত্ন করিতে বলিলাম। যাহাতে উহারা গাছ দুইটির AWW নেয় সে জন্য 
Sh ভূপেন তাহাদিগকে ৫/- টাকা দিল। ইহার পর আমরা আবার পাকা রাস্তায় ফিরিয়া 
আসিয়া লক্ষৌর দিকে চলিলাম। মাকে বলিলাম, “এতদিন তোমাকে দেবতা, জল ইত্যাদি ডাকিত। 
এখন দেখিতেছি যে গাছও তোমাকে ডাকাডাকি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।” মা বলিলেন “এরূপটি 
আর পূর্ব্বে হয় নাই। মনে হইতেছিল যে কেহ যেন পেছন হইতে কাপড় ধরিয়া জোর করিয়া 
টনিয়া লইয়া আসিল।”” গাছ দুইটি কিন্তু বড় রাস্তা হইতে দেখা যায় না। গাছ দুইটির নাম 
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রাখা হইয়াছে “হরিহর'। 


বৃন্দাবনেও নাকি এরূপ ব্যাপার একবার হইয়াছিল। তোমরা রাধাকুণ্ডে 
আমি মা, আছি নে ফিরিবার সময তুমি সকলকে পেছনে ফেলিয়া এক সরি 
ভিতর দিয়া এক নির্জন স্থানে গিয়া দীড়াইলে। সেখানে কয়েকটি তুলসী গাছ ছিল। গাছগুলিকে 
দেখিয়া তুমি আদর করিয়া বলিতে ছিলে, “তোমরা এখানে আছ নাকি ?”? 


আমার কথা শুনিয়া মিস্‌ ате (আত্মানন্দ) উহা সমর্থন করিল। বোধ হয় সেও সেদিন 
মায়ের সঙ্গে ছিল। খুকুনীদিদি বলিলেন, “এই ঘটনার কথা তো আমি জানি না।” 


মা। হাঁ, তুলসী গাছগুলির একটু বিশেষত্ব ছিল। এরূপ কাল তুলসী গাছ সচরাচর দেখা যায় 
না। উহার ডগা এবং পাতাগুলিও লক্লকে। 


(ক্রমশ :) 
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— ডা: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
(২) 


এই চেষ্টায় লেগে থাকতে হয়, আত্মবিশ্বাস রাখতে 
ধারণা হযে AI করতে হয় এবং সর্বোপরি নিজের ওপর নিতেন ছেল এই 
এক ধরনের পৃজা। নিজেকে নিজের। অন্যভাবে দেখলে, এ আবার তারই পূজা; যিনি AR 
দের — Sine কারণ, একমাত্র তিনিই তো বহুরূপে! সব পুজাই যে Ф মা'র কথায় 
নিজেকে নিজে জানার জন্য পাওয়ার জন্য নিজেকে নিজে পৃজা। এখন পৃজাটা কার, কে 


মা'র এই ব্যাখ্যায় কেউ কেউ ভাবতে পারেন, “তবে আমিই তো ব্রহ্ম ।৮ কিন্তু সে 
জ্ঞান থাকলে কেউ প্রশ্নও করে না, উত্তরও খোঁজে. না। 


“সব যে তিনিই। তিনি ছাড়া যে অন্য আর কিছুই নাই” সর্বাগ্রে এই বোধ হওয়া চাই। 
মা'র কথায়,. “রান্নার জিনিস বলো, বিশ্ডিং-এর কাজ বলো, যে কোনো কাজ বা XP কিছু 
বলো, তিনি ছাড়া আর যে কিছুই নেই। তিনি ছাড়া এটা, এ-কথা বললে যে তীর সর্বব্যাপিত্বে 
দোষ আসে |? 


তার দোষ নেই, ets নেই। তিনি নিপুণ Mota! আবার তিনিই «me, তিনিই 
অব্যক্ত__-তিনি শান্ত, তিনিই অনস্ত-_-তিনি রূপে, তিনিই অরূপে — তিনি স্ফুরণ, তিনিই 
অক্ষুরণ। নিজেকে পাই না বলেই তাকে পাই না। জীবই যে শিব তা উপলব্ধিতে আসে না। 
মা তাই অভয়-আশ্বাস দেন, “তুমিই না স্বয়ং, রূপে অরূপে? কে জীব? কে শিব? নিজকে 
পাওয়া স্বয়ং সম্পূরণ। স্বয়ং তুমি যখন তোমাকে পেলে, বিশ্বব্যাপক রূপেতে আবার ব্যক্ত-অব্যক্ত 
অভিন্ন। যেখানে বাক্যের প্রশ্নই নেই। যেখান থেকে যে যা বলছ তুমিই না স্বয়ং। অথবা যেখান 
থেকে যাতে যে বলাটা তাই না তুমি। কত কোটি অনস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি লয় হচ্ছে 
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তোমারই সৃষ্টি স্থিতি লয়। বিশ্ব ব্রন্মাণ্ডে কি. 
কে সে? তুমিই তো GAG রূপে, অন্ত রূপে! x ; 
না তোমারই রাজত্ব। আর PTS তুমিই রাজা, তোমারই সৃষ্টি এই খেলা 


তাই যদি হয় তো নানা মূর্তি পূজা করা কেন? এক ভক্ত মা'কে প্রশ্ন করেন একবার, 
“একজনই তো আছেন, এসব কেন?” মা জবাব দেন, “বাবা, সকলের তো এক রাস্তা নয়। 
এরা এই ভাবে নানা জনের মধ্যেই সেই একজনকেই পেতে চেষ্টা করে। যেমন নেতি саў 
বিচারও আছে, তেমনি আবার “ইতি ইতি’ বিচারও তো আছে। সকলে তাই এককেই চাইছে 
সত্য, শুধু ভিন্ন ভিন্ন পথ৷” 


মা'র মতে, —— 19 যা, কৃষ্ণও তা। দেব যা দেবীও তা। ভিন্ন ভিন্ন নাম, রূপ, গুণ, 
өлү! আসলে এককেই খুঁজছে সব। THOT জাগ্রত হলে সাধক-সাধ্য অবস্থায়ও এরূপ হতে 
পারে। তখন শুধুই একসন্তার অনুভূতি! আর কিছুই নেই। 


“এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি' — এই দর্শন বড় YS! ব্রাহ্মীহ্থিতিতে এটা হয়। তখন দ্রষ্টা 
দৃশ্য আর দর্শন__-এই তিন এক হয়ে যায়। এই হল আত্মস্থিতি। এখানে ক্রিয়া-অক্রিয়ার কথা 
নেই। শুধুই ভাবের জগৎ। আবার রূপদৃষ্টিতে দেখলে সর্বত্রই তার অস্তিত্ব। মা'র কথায়, “যেমন 
বলে না, ‘যত্ৰ যত্র নেত্র হেরে। তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে ৷” 


আসলে আমিও না, তিনিও না; অমি সর্বত্র আমাকেই দেখি। স্বপ্নেও নিজেকেই দেখি। 
কাউকে মেরে দেখি, কিছুই হয় নি। জগৎ-সংসারের যে দৃশ্য, তা”ও একই। এক হিসেবে 
সবই স্বপ্র। মা'র কথায়, “স্বপ্নে তোমারই সব, জাগ্রতেও তোমারই সব। স্থূল, TH, AW 
শরীর তোমারই-_অনন্ত ও শান্ত একই।» কারণ, ভগবান পূর্ণ। তাতে দুই নেই-__ দুঃখের _ 
স্থান নেই। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্যে যাঁরা পাগল হয়, তারাই আসল পাগল; তারাই সেই পূর্ণকে : 
পায়। মা বলেন, পাগল মানে-_ পাওয়া গোল — পেয়ে গোল। মানে অনন্ত প্রকাশ হওয়া। 
এই পাগলের জন্য পাগল হলে দুয়ের জন্য যে পাগলামি তা ছুটে যায়» 


কিন্তু বিষয়-সম্পদের নেশা কি সহজে ছোটে! কামনা-বাসনার বেড়াজালে ধরা দিয়েই 
যে বিষয়ীদের আনন্দ। তারা সারাক্ষণ “আমার আমার’ করেন। কেউ পাগল সম্পদের জন্য, 
কেউ বা শরীরের জন্য। পুত্র-পরিবারও নিজের জন্য। কিন্তু এই ‘নিজ’ আসলে কে? কী তার 
প্রকৃত পরিচয়? __ এই প্রশ্ন করলে আর জবাব পাওয়া যায় না। কারণ, নিজের পরিচয় যে 
তার কাছে অজ্ঞাত! মা তাই বলেন, “আমি ও আমার সন্ধান পেতে হলে পুরাতন চিন্তার 
ধারা বদলে সেই একতত্বের সাধনায় মনোযোগ দিতে হবে। যখন চিত্ত চঞ্চল হবে, দৃঢ়তার 
সঙ্গে সরিয়ে এনে তাকে “আমি'র মূলে আকৃষ্ট রাখতে হবে। ইহাই আত্মদর্শনের উপায়৷” 


| এ-দর্শন যার হয়, তার মধ্যে আর ভেদজ্ঞান থাকে না। এ নিয়ে একটি ঘটনা :- এব লিশ 
এক ভক্ত মা'কে প্রশ্ন করেন, ব্যবসাতে একজন তাকে দারুণ ঠকিয়েছে। তার কি cerco 
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তা s 
EU পাওনা ছিল না। ভগবানই আমার কাছ থেকে তা নিয়ে .নিয়েছেন। (Life 
an ing of Anandamayee Ma - Dr. Alexander lipski; 1983 edn p. 36) 


এমা অনুক্ষণ সমদৃষ্টিতে স্থিতা। তাই কেউ পর নয় তার К 
ঘরই তীর ঘর। অথবা সব ঘর মিলিয়ে একটাই ঘর তার। এ নিয়ে এড সাই তার আপন। 5m 


পরম পিতা, পরম মাতার ঘর। এ শরীর তার মধ্যেই 
তাই পর কেউই নাই। একমাত্র তিনিই ত এই সবরূপে খেলা করছেন» ЧИЧИН 


জীবজন্ত, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ_ তিনি 
আর-__মা*র এই ভাব নিয়ে একটি গল্প :- 27:0২ 


ভাইজী একদিন দেখলেন, মা বাঁশের একটি কঞ্চি নিয়ে মাটির উপর ঘা দিচ্ছেন। একটা 
মাছির গায়ে ঘা লাগতেই সেটা মরে গেল। মা মরা মাছিটি তাড়াতাড়ি হাতে তুলে নিলেন। 
T4 লোক সেখানে। নানা প্রসঙ্গে চার-পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর মা হাতের মুঠি থেকে 
মাছিটিকে বের করে ভাইজীকে বললেন, “এই যে মাছিটা মরে গেছে, এর একটা সদ্গতি 
করতে পারিস কি?” ভাইজী বললেন, “শুনেছি, মানুষের দেহের মধ্যেই স্বর্গ আছে”; এই 
বলে মা'র হাত থেকে মাছিটি নিয়ে গিলে ফেললেন। মা হাসতে হাসতে বললেন, “করলি 
কী? মাছি খেলে না ভেদবমি হয়?” ভাইজী বললেন, “যদি আপনার আদেশে আমার ভিতর 
দিয়ে এর একটা সদ্গতি হয়ে যায়, তবে আমার কিছুই হবে না।” সত্যই ভাইজীর কোনো 
অসুখ হয় নি। মা এ-প্রসঙ্গে বলেন, “পোকা, মাকড়, মাছি, কীট, পতঙ্গ, মানুষ ত এক 
পরিবার; কা'র সঙ্গে কা’র জন্মজন্মাত্তরের কীরূপ সম্বন্ধ রয়েছে, কে বলবে 2” 


A WA দৃষ্টিতে সবাই এক ঘরের, একই পরিবারের | সব খাদ্যই তার খাদ্য। এ নিয়ে একটি 


একদিন এক মহিলা এসে ӘС বললেন, “মা, আমি কিছু ফল এনে দিলে খাবে 
ত?” মা হেসে জবাব দেন, “বাঃ, আমার ত একটা ভিন্ন জমিদারী আছে বলে জানি না, 
যে সে জমিদারীরটা খাবো, আর কা'রও কিছু খাবো না। আমি ত জানি, সবই এক ঘরের, 
кыл Ён যদি чот; তরে হলের সর 
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= বলে সকলের সুখদুঃখকে মা নিজের মনে করেন। তবে একথাও 
তিন ভূমিকাও নেন; নির্লিপ্ত ও নিরাসক্তের ভূমিকায় থাকেন। 
যেন পাহাড়ে আছেন; কত লোক আসছে-যাচ্ছে। তিনি HE শুধু। কিন্তু এ হল একদিকের 
কথা। অন্যদিক দিয়ে দেখলে জগতের সুখদুঃখের প্রভাব তার উপর পড়ে বৈকি! তিনি যে 
বিশ্বময়। সারা বিশ্ব জুড়েই যে তীর শরীর। যেখানে যা কিছু ঘটে, সবই তাকে নাড়া দেয়। 
যেন তার নিজের শরীরের উপরেই ঘটছে সব RRI তাই কা'রও উপর রাগ নেই তার। কোনো 
কিছুতে হিংসা বা বিদ্বেষ নেই। নিজের শরীরের.উপর নিজে আঘাত করলে কি রাগ বা বিদ্বেষ 
দেখানো চলে? যেখানে ‘তিনি’ ছাড়া আর কিছুই নেই, সেখানে Ba উপর রাগ করবেন 
তিনি? জগতের সুখদুঃখের প্রভাব তার উপর কীভাবে পড়ে তা নিয়ে মা বলছেন, “নিজের 
শরীরের হাত, পা বা যে কোনো অংশ যেমন দেখি, নাড়িচাড়ি, ঠিক সেইরকম আর কি। কেউ 
এই শরীরটা তোদের দৃষ্টিতে হিংসা করলে, গালাগালি দিলে কী রকম হয় জানিস? যেমন 
নিজের নখেই নিজের শরীরে আঁচড় লাগে। কাজেই কা’র উপর রাগ হবে, আবার আচড়েরও 
কোনো প্রশ্ন নাই। এক ছাড়া ত দুই নাই। আবার “আমি তুমি” যদি বলিস তবে কী রকম 
হয় জানিস? তিনিই সর্ববূপে আছেন, এইরূপে তিনিই হিংসা করছেন। কাজেই দুঃখের বা 
রাগের কারও কিছু থাকতে পারে AT” 


এই অখণগ্ডানুভূতির জন্যেই মা কাউকে দূরে সরাতে পারেন না ; এমন কি চরম অসৎকেও 
না। অবশ্য একথাও ঠিক যে, সাধু-মহাত্মারা অসৎ লোককে তাদের কাছে CHAS দেন নাঃ 
কারণ, অসতের সানিধ্যে তাদের ক্ষতি হতে পারে। আর এক শ্রেণীর মহাত্মা আছেন, যাঁরা 
অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের। অসৎ নিকট-সানিধ্যে এসেও অসতরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে 
পারে না; কিন্তু তবু, তারা ওদের কাছ থেকে দূরে থাকেন লোকশিক্ষার খাতিরে | মা আনন্দময়ীর 
ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্নরকম। তিনি ঠিক মা সারদার মতোই “সৎ-এরও মা, অসতেরও ЭП! 
কাউকেই দূরে সরান না। কাছে টেনে নেন সবাইকে | কারণ সবাইকে যে এক ভাবেন-___ এক 
দেহ, এক প্রাণ। মা' আনন্দর্ময়ীর কথায়, “শরীরে ঘায়ের প্রকাশ হয় কি না? তা বলে কি 
হাতটা কেটে ফেলে নাকি?” উষধ-পত্র দেয়, ভাল করতে চেষ্টা করে। এখানে ত চেষ্টা-টেষ্টা 
নাই, যা হয়ে যায়। কাকে বলবো, সরে যাও? আর কী বা সরিয়ে দেবো? কোথায় বা সরিয়ে 
দেবো? এক ছাড়া যে দুই কিছু নাই।» 


এ প্রসঙ্গ নিয়ে এক গল্প:- এক চোরের। মা তখন দেরাদুনে, আনন্দচকে। বারান্দায় 
শুয়ে। ভাইজী (জ্যোতিষচন্দ্র রায়) মা'র পায়ের কাছে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছেন। মা'র 
কথায়, - এখানে লক্ষ্মীর একখানা দামী আসন, জ্যোতিষের গায়ের চাদর, হারমোনিয়ম এবং 
অন্যান্য জিনিস ছিল। তখন লক্ষ্মী ভোর রাত্রে এসে এ আসনে বসে কিছুক্ষণ নাম করত! 
পরে অন্যান্য সকলে এলে হারমোনিয়ম বাজিয়ে কীর্তন করত। আমরা যে বারান্দায় VSM 
লক্ষ্মীরা এলে সেখানে কীর্তন করত। সেজন্য ওসব জিনিস ওখানে ছিল। প্রদিন রাত্রে আমরা 
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মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা 

১১ 

শুয়ে আছি। জ্যোতিষ কম্বল দিয়ে E 

চাঁদনী। আমি মাথা-মুখ ঢেকে শুয়ে। তখন ছিল ঠান্ডার দিন। রাতটা টা ছিল 

শুয়ে শুয়ে হঠাৎ বলে উঠলাম, ‘কে?’ জ্যোতিষ 

উত্তর দিল, ‘চোর বুঝি। আমি চাঁদের আলোতে 0 কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমের মধ্যেই 

তে পেলাম, চোর বাইরের দেওয়ালের 


মা'র এই বর্ণনা শুনে উপস্থিত সবাই হাসতে লাগলেন। এ বলেছিলেন, “ 
যে কী প্রাপ্য তা ভগবানই ঠিক করে রেখেছেন... তা ছাড়া আমরা সকলেই তো কাকার 
একের জিনিস যখন অপরে নিয়ে যায়, তখন এই ভেবেও STEHT লাভ করা যায় যে অপর 
বলে যখন কিছু নেই, তখন অন্যে আমার জিনিস নিলে তা আমার কাছেই রাখা হল।» 
(SST মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ, ষষ্ঠ খণ্ড, - অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত।) | 


এ প্রসঙ্গে মা ভিন্ন একটি গল্প বলেন একবার - এক চোর কোনো এক সাধুর কুটিয়ায় 
ঢুকে হাতের কাছে যা পেল তা’ই নিয়ে পালাল। চুরি করা জিনিসপত্র নিয়ে সে যখন পালাচ্ছিল 


হদয়-পরিবর্তন ঘটাতে। মা বলেন, “কোনো জায়গা থেকে কেউ যদি কোনো জিনিস সরায় 
তো তাকে চুরি বলা যায় না। যে সরাচ্ছে, সে তার নিজের জিনিসই নিচ্ছে। সব মানুষই কি 
এক পিতার ABT নয়? কে ФГС শাস্তি দেবে? দোষীকে শাস্তি দেওয়া কি আমার কর্তব্য ?% 
(As the flower sheds its fragnance - Diary leaves of a devotee: Ist ейп 1983, 
pp. 73-74) 


মা’র দৃষ্টিতে একেরই লীলা বিশ্বুবন জুড়ে। বিভিন্ন যোগও একই পক্ষে। একবার এক 
ভদ্রলোক মা'কে প্রশ্ন করেন, এই যে বলা হয় কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ__ এদের কি 
ভিন্ন ভিন্ন পথ? না কি একই পথ? মা বলেন, “দেখ, আমরা একটা মন্দিরে যাবো, মন্দির 
সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না থাকলে আমরা যেতে চাইছি কেন? আবার মন্দিরে যে দেবতা আছেন 
তার উপর আমার ভক্তির ভাব না আমি যেতাম না; আবার দেখ, যাচ্ছি যে__-এ 
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হল কর্ম; কাজেই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম সব এক সঙ্গেই থাকে, ভিন্ন ভিন নয় 


পূজাও একেরই। নানাভাবে এককেই ডাকছে সব। এ নিয়ে এক কাহিনী :- একদিন কালীর 
Cuero চট্টোপাধ্যায় মা'র পায়ে কিছু ফুল উৎসর্গ করলেন। একটি লোক তখন দেবপৃজার 
জন্যে ফুলের সাজি নিয়ে মা'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মা তার চরণে নিবেদিত ফুলগুলো সাজিতে 
রেখে দিলেন। কেন তিনি এমন করলেন, নির্মলবাবু জানতে চাইলে মা বললেন, ধার মাথা 
তারই ত পা। সকলে সকল ভাবে একেরই ত পৃজা করছে।” (মাতৃদর্শন___ ভাইজী; ৫ম সংস্করণ 


১৩৮৭১ পৃঃ ১০৪1) 


এই ‘এক’ দেবমানবদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রমূর্ত। মা আনন্দময়ীর জীবনলীলায় বার 
বার তা দেখা গেছে। একবারের একটি ঘটনা :- একদিন সুন্দরলাল পণ্ডিতজী মা'কে প্রশ্ন করেন, 
“বইতে আছে যে, একবার ভাইজীকে মা গঙ্গা থেকে রক্ষা করেছিলেন। মা যেখানে শুয়েছিলেন, 
সেখানে দেখা গেল, মা'র কাপড়-চোপড় ভিজে। যেন তখনই জল থেকে উঠে এসেছেন। 
এরূপ কী করে হল?” সুন্দরলালজীর আরও বিস্ময়ের কারণ, ভাইজী যেখানে গঙ্গায় ডুবছিলেন, 
সে জায়গাটা মা'র শোবার ঘর থেকে অনেকটা দূরে। স্থূল শরীরে ভাইজীকে দেখা মা'র পক্ষে 


তখন কিছুতেই সম্ভব নয়। 


সুন্দরলালজীর প্রশ্নের উত্তরে মা সেদিন বললেন, “পিতাজী, সব কিছু সম্ভব। সমস্ত 
শরীরই ত আমার শরীর। এখানেই কাশী গঙ্গা সব কিছু। এখানে থেকেও সব কিছু হতে পারে। 
এই শরীরেও সব কিছু হতে পারে। কাপড় ভেজা ত একটা শুধু নিদর্শন” (শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী 
পঞ্চদশ ভাগ, ১৯৭১, পৃ: ১৪৯) 


অতএব, দেখা যাচ্ছে, যিনি নিজে এক ও অদ্বিতীয়, একতত্ত্রের স্বরূপ ও মহিমা সমস্ত 
রহস্যজাল উন্মোচিত করে তারই কাছে অনায়াসে অনাবৃত হয়। 
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সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী 


— ডা; AIGA চক্রবর্তী 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


নীলকণ্ঠ হিমালয়। অপার বিস্ময় ও অনন্ত রহস্যের রাজ্য। কালিকানন্দ অবযৃত এই তপোডূমির 
তথা দেবতুমির ছায়ায় আপন তন্ত্র সাধকের জীবনকে মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্যে উত্তরকাশীতে 
পৌঁচেছেন বিচিত্র ঘটনার মাধ্যমে এবং এখানেই তার জীবনের সার্থকতার চাবিকাঠি যাঁর হাতে 
তার দর্শন পেলেন। তীর কৃপার ধারায় নিঃশঙ্ক হ'ল তার সাধন-যাত্রার জীবন-বেলা। এই কৃপারাশির 
পুণ্যপ্রবাহে তার জীবন হ'ল ধন্য। কালিকানন্দ অকপটে বর্ণনা করেছেন সেই পরমেশ্বরীর, সেই 
মহাশক্তির, সেই লীলাময়ী জগদীশ্বরীর, যিনি এই পার্থিব জগতে শরীরীরূপধারণ করে মা আনন্দময়ী 
মৃতিতে ্বপ্রকাশ ছিলেন। কালিকানন্দের কথামৃতের অমৃত-নির্বর সাহিত্যের অঙ্গনে মা আনন্দর্ময়ীর 
অপরূপ রূপের বিচিত্র প্রকাশকে করেছে সানন্দমহিমায় সদা-উজ্জ্বল। 


মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গে ভক্তিনম্ত্র স্মৃতি-চারণ করেছেন গজেন্দর কুমার মিত্র। রবীন্দ্র পুরস্কার 
ও সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত। জীবন এবং মহাজীবনের রূপকার গজেন্দ্র কুমার তার 
‘কলকাতার কাছেই’, “উপকষ্ঠে', পৌষ ফাগুনের পাশা” এই ত্রয়ী উপন্যাসে যে মহাজীবনের 
সঙ্গীতকে উপন্যাসের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, তা তুলনারহিত। মহাভারতের মহানায়ক, শ্রীকৃষ্ণের 
দিব্যজীবনকে প্রকাশ করেছেন উপন্যাসের আধারে ‘পাঞ্চজন্য’। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যজীবনের 
ছায়ায় রচনা করেছেন “কান্তাপ্রেম*। “কান পেতে রই’ — তার স্মরণীয় রচনা | ছোটগল্পের রাজ্যে 
ও তার অবাধ অনায়াস বিচরণ | 


মা আনন্দময়ী মত্যধামের লীলা সাঙ্গ করে চিরকালীন জ্যোতি:গীঠে নিত্যস্থিত হলেন, 
সেই পুণ্য ঘটনায় স্মৃতি-জড়িত হয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু মনীষী। গজেন্্র কুমারও এই পুণ্যলগ্নে 
নিবেদন করেছেন তার ভক্তিনক্র সাহিত্যাঞ্জলি। কালিকানন্দ অবধূতকে প্রথমেই স্মরণ করেছেন 
তিনি। আরও উল্লেখযোগ্য, সেই সময়ে তার সঙ্গী ছিলেন “পথের পাঁচালী’র অমর স্রষ্টা বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। তার দৃষ্টি-প্রদীপের ভাতিও যুক্ত হয়েছে এই কথা-কমলে। 


সেটা ১৯৫৬ কি ৫৭ সাল হবে, ঠিক মনে পড়ছে না। আমি কাশীতে গিয়ে কদিন 
ছিলাম, কালিকানন্দ অবধৃত-_-যিনি অবধৃত নামে “মরুতীর্থ হিংলাজ’ লিখে তখন বাংলা 
সাহিত্যক্ষেত্রে একটা বিরাট আলোড়ন এনেছেন-__-আমার ওখানে গিয়েই উঠেছিলেন। সঙ্গে 
ওর মা ছিলেন। উদ্দেশ্য-__-একটা সুবিধা মতো জায়গায় ভাল খান-দুই ঘর ভাড়া করে মাকে 
সেইখানে রেখে আসবেন। তখন “উদ্ধারণপুরের ঘাট’ কথাসাহিত্য পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হচ্ছে___সুতরাৎ সময়টা হিসেব করা খুব কঠিন হবে না। 


দুজনেই আড্ডাবাজ লোক, ওর তো চায়ের গেলাস সামনে রেখে গোটা কুড়ি বিড়ি খাওয়াই 
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fo, তার মধ্যে চা জুড়িয়ে যায় বার বার, বারবারই আবার নুতন করে FIC! কিন্ত সেও 

8 এক দু চুমুক খেয়েই আবার গল্প এবং বিড়ি খাওয়া চলে। গল্প মানে কি__কত কি কথা, 
সাহিত্য, গোপন সাধন-রহস্য কিছুই বাদ যায় না। ফলে দিনের 

ক্যারিকেচার থেকে শুরু করে 5 6 R 

পর দিনই যায়, বাড়ি খোঁজা আর হয়ে ওঠে না। 


এরই ভেতর একদিন কথাটা উঠল। 


প্রসঙ্গটা উঠেছিল শ্রীশ্রী মা সারদামণিকে নিয়ে। আমিই বলছিলাম, “মা অতদিন বেঁচে 
zama আমরা তখন বেশ বড় হয়ে গেছি, আমার মা যদি একটু উদ্যোগী হতেন তো দর্শন 
হত অনায়াসে। আমার মা ঠাকুরকে যথেষ্ট ভক্তি করতেন, স্বামীজীকে দেখেছিলেন, প্রণাম 
করেছিলেন, সে কথা সগর্বে বলতেন__-অথচ কেন যে দর্শন করার, কি কথা বলার কোন 
চেষ্টা করেন নি কে জানে। 


কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবধৃত বললেন, যিনি গেছেন তিনি তো গেছেনই, 
তাকে তো আর পাবেন না-_যিনি বেঁচে আছেন এখনও তার কথা SYA! সেটা না হাত 
ছাড়া হয়ে যায়। আমি বলছি মা-আনন্দময়ীর কথা। তাকে একবার স্পর্শ করে আসুন — সাক্ষাৎ 
মা কালীকে স্পর্শ করার ফল হবে। আমি বলছি জোর দিয়েই আমার অন্তরের বিশ্বাস ৷” 


বলতে বলতে ভক্তিতে বিশ্বাসে বিস্ময়ে যেন কিছুক্ষণের জন্য কেমন সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। 

আমি যে মাকে দেখিনি আগে তা নয়। 

অনন্ত বার দু তিন দেখেছি। একবার এই কলকাতাতেই, WHA গেছলেন ওকে গান 
শোনাতে। THAT মানে দিলীপকুমার রায়। জায়গাটাও মনে আছে কর্ণফীল্ড রোড, একডালিয়ার 
কাছে, তখন বোধহয় ওখানে ওঁর একটা আশ্রমও ছিল। তবে আসর বসেছিল সামিয়ানা খাটিয়ে 


একটা খোলা জায়গায়। সেই সময়েই NPAT আমাকে বলেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ ওঁকে একটা চিঠিতে . 
আনন্দময়ী প্রসঙ্গে লিখেছেন, “সি ইজ দি গ্রেটেস্ট লিভিং যোগী ইন নরদার্ণ ইণ্ডিয়া।” 


আমি শুনে বলেছিলাম-___“হোয়াই নরদার্ণ ইণ্ডিয়া?’ উনি কি সাউথটা নিজের জন্যে 
রেখেছেন ?? 


_ ‘কে জানে!’ মনুদা অত ঘোর-প্যাচের মধ্যে গেলেন না, বললেন, “বোধ হয় রমণমহর্ষি 
বেঁচে আছেন বলেই শুধু ইণ্ডিয়া লেখেন নি।, 


. সেবারে ভিড়ের মধ্যে কাছে যেতে পারিনি। তবে ওঁর হাসি দেখে চমকে উঠেছিলাম। 
ব্রহ্মসানিধ্যে না এলে অমন নির্মল হাষি_কেউ হাসতে পারে না। 


আরও দু একবার দেখেছি সেও এ দূর থেকে। 
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যাই হোক -_-তার মধ্যেই বিভূতি : 
দর্শন করিয়ে "rhe |? i YA ওদের বললেন, “উৎপলা, তুমি একবার মাকে 


সেটা খুব অসুবিধা হল না। একটা ছোট স্টেশনে 
Е নেমে ও কামরায় 
স্টেশনে ফিরে এলাম। প্যাসেঞ্জার ট্রে, পনেরো বিশ মিনিট অন্তর чуд তো সে পির 
তবে যাবার সময় ওরা দুই বোনই সতর্ক করে দিলেন আমরা 
না করি। ফলে স্পর্শ করা আর হল না। দচার : di. ошо 
тм  দুগরটে কথা হল বটে__-তবে তা প্রায় সবই বিভুতিবাবুর 
অবধূত একটু সম্থিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, ওর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা। 
উনি তখন হিমালয়ে একা ঘুরছেন। মৌনব্রত আর অজগর: বৃত্তি 
| Е র নিয়ে__অর্থাৎ খাদ্য 
মুখের কাছে এলে তবে খাবেন, কেউ fica CR ভিক্ষায় যাবেন না। সেই সময় একদিন 
উত্তর কাশীতে আনন্দময়ী গিয়ে পড়লেন। ওখানে ওঁর স্বামী ভোলানন ব্রহ্মচারী কালী মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে জন্যে মাঝে মাঝেই ওঁরা গিয়ে পড়তেন। 
এর মধ্যে অবধূতের সাধন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন মনে জেগেছে। কিন্তু উনি 
মৌনী। কি করবেন, লিখে নিয়ে যাবেন। ডি 


তার পরই মনে হল-__তা কেন, মা যদি সিদ্ধ সাধিকাই হন, মনে প্রশ্ন উত্তর 
দিতে পারবেন। im 

রওনা দিচ্ছেন, এক হালওয়াই কিছু মিষ্টান্ন দিয়ে গেল ওকে। সেগুলোও সঙ্গে নিলেস, 
উদ্দেশ্য হাতে করে ভোগ দিয়ে আসবেন, মানে কিছু খাইয়ে আসবেন। 


এ. উনি যখন আশ্রমে পৌঁছলেন তখন খুব একটা ভিড় নেই। যা ছিল আধঘন্টার মধ্যেই 
YA হয়ে গেল, রইলেন চার পাঁচটি মেয়ে তারা ওর সঙ্গিনী বা সেবিকা। 


এবার তাদের দিকে ফিরে বললেন, ওরে তোরা একটু বাইরে যা-_ ছেলেটি. আমারে ' 


R Sem А { + - j 
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তারা যেতে উনি ইঙ্গিতে অবধূতকে সামনে বসতে বলে -_ যা যা ওর জিজ্ঞাস্য ছিল, 
বিনা প্রশ্নেই সেগুলির উত্তর বলে দিলেন। 

তারপর মিষ্টিগুলোর দিকে দেখিয়ে বললেনঃ ‘ওগুলি এনেছিস কেন, আমাকে খাওয়াবি 
বলে? কিন্তু আমার তো এখন খাবার সময় নয়, তুই এক কাম কর বরং একটু টুকরা আমার 
Riu লাগিয়ে দিয়ে যা-_ তাতেই ভোগের কাম সারা হইব ।' 

এসব শুনে আমি dcs প্রণাম বা স্পর্শ করার জন্য ব্যস্ত হবো বৈকি। 


প্রায় তখন ছুটে গেলাম শিবালয়ে সুকৃতি-সান্যালের বাড়ি। সুকৃতি রণেনদার সম্পর্কে 
জ্যেঠতুতো বোন, শিক্ষকতা করেন আর বৃদ্ধ বাবাকে দেখেন। সে আমারও বোনের মতো। 
মায়ের খবর সে রাখে। 


বললুম, “সুকৃতি, একবার মাকে যে দর্শন করিয়ে দিতে হবে V 


সে একটু হতাশভাবে বললে, “কিন্তু আপনি যাচ্ছেন কবে? পরশু 7 তাহলে তো হবে 
না। উনি এখনও তিন চার জায়গা ঘুরে, বিদ্ধ্যাচলে জন্মদিন সেরে কাশী আসবেন, সে অন্তত 
আরও কুড়ি দিন পরে 


আমি বললুম, “তাহলে আমার দর্শন পাওয়া তোমার মার ভাগ্যে নেই!” 
কিন্তু পরের দিন সকালবেলাই সুকৃতি এসে হাজির। 


বলল, দাদা, বোধহয় আপনার টানই বেশী প্রবল। মা হঠাৎ সব এন্গেজমেন্ট ক্যানসেল 
করে আজই ভোরে এসে হাজির হয়েছেন। আপনি তৈরী থাকবেন, আমি সাড়ে তিনটে নাগাদ 
এসে নিয়ে যাবো!” 


_গেলাম। শিবালার আশ্রমে গলির দিকে বারান্দা আর খোলা উঠানের অনেকখানি জুড়ে 
সপ্‌ পাতা হয়েছে, বারান্দার মাঝামাঝি চাদর পাতা, পিছনে একটা তাকিয়া (বোধহয় ঠিক মনে 
নেই) দিয়ে মায়ের আসন চিহ্নিত করা। 


তখনও বিশেষ কেউ আসেন নি। দুটি শ্বেতাঙ্গ সাধু ওদিকে বসে জপ করছেন, আসরে 
বসে আছেন মোট জনা দশেক লোক। ক্রমশ আরও কয়েকজন এলেন। আমরা শাস্তভ 
বসে অপেক্ষা করছি, হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে একটা বহু কণ্ঠের গুঞ্জন এল চেয়ে দেখি — A 


তো দোর গোড়া পর্যন্ত আসে না-_ সেই দূরেই তিনচার জন লোক প্রায় কোলে করে নামাচ্ছে 
খুব রোগা ক্ষয়া ঘষা একটি বৃদ্ধ লোককে। 


তারাই প্রায় ধরাধরি করে নিয়ে এল ওকে পাশে পিছনে আরও কিছু লোক __এনে 
яса বসিয়ে йкы In ০্যারএচিন্ততে। রুবি) eon stan ANR এককালীন fart 
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সালে রা আনি cetur বহন পণ্ডিত মদনমোহন মালবিয় এবং চৌখাস্বার 
ফটিকবাবুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা ব্যক্তিদের এক জন) শ্রদ্ধাভাজন। শ্যামাচরণ দীর্ঘকাল 
রেজিস্ট্রার ছিলেন। তবে আর থাকা সম্ভব নয়, মনে মনে হিসেব করে দেখলুম অন্তত পচানববই 


যাঁরা বসে ছিলেন অনেকেই উঠে এসে পায়ের ধুলো নিলেন 
‹ : ধুলো l সকলেই বলতে লাগলেন 
বাবা, আপনি যে আবার উঠে হেঁটে বেড়াবেন-_ সে আশা ছিল ar 14551 


শ্যামাচরণবাবু বললেন, “এই বেটিই তো বাঁচিয়ে তুলল। আমাকে দিয়ে 
করাবে, কি খেলা খেলাবে তা ওই জানে। নইলে যমপুরীর টৌকাঠ পর্যন্ত Rea নি কা 


বিস্তারিতই শুনলাম-__ একটু একটু করে। 
এই মাসখানেক আগেই নাকি ওর খুব অসুখ করে। বাঁচার কোন আশা ছিল না। একদিন 
সকালে তো প্রায় মেডিকেল বোর্ড বসে গিয়েছিল। সকলেই একমত হয়ে বললেন, “বেলা 
তিনটে চারটের ওদিকে যাবে না-_যত দেরিই হোক। এ তো কোমায় রয়েছেন, ওর মধ্যেই 
এক সময় Чай বন্ধ হয়ে যাবে। আর ওষুধপত্র ফৌড়াফুঁড়ির দরকার নেই’ 
তাই আছেন। হঠাৎ বেলা বারোটা নাগাদ মা আনন্দময়ীর গাঁড়ি এসে 
Sla গাড়ি ঢুকল। উনি নাকি 
বোম্বাইতে ছিলেন, ভোরে উঠে বলেছেন, “ওরে শ্যামাচরণ বাবার খুব অসুখ, আমি এখন 
কাশী যাবো।” তাই এসেছেন, আর স্টেশন থেকে চলে এসেছেন হাসপাতালে। 
মা আনন্দময়ী এলে অসময়ে বিশ্বনাথ মন্দিরের দ্বার খুলে যায়, বিশ্বনাথ মন্দির খালি 
করে দেওয়া হয় উনি পূজো করবেন বলে-___ সেবাশ্রমের দোর খুলবে এ আর আশ্চর্য কি। 
উনি সটান শ্যামাঢ়রণবাবুর কেবিনে চলে গিয়ে খাটের পাশে একটা টুলে বসলেন, তার পর 
আস্তে আস্তে ভগবানের প্রিয়-করকমলে ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। প্রায় দশমিনিট 
পরেই চোখ খুললেন শ্যামাচরণবাবু আর কিছুক্ষণের মধ্যে চোখের ঘোলাটে ভাবও কেটে গেল। 
| তখন একটা হাত ওর পিঠের নিচে দিয়ে আস্তে আস্তে 4 দিলেন মা। তারপর বললেন, 
বাবা, এ ভাবে পড়ে থাকা ভাল না। তুমি বাড়ি চল!” 


শ্যামাচরণবাবু বললেন, “আমি তো যেতেই চাই মা-_এঁরা যে ছাড়েন না!’ 

“ছাড়ব ছাড়ব। আমি এদের সঙ্গে আলাপ করে যাবো। বেলা চারটেয় গাড়ি পাঠাবো, 
লোকও থাকবে ___-তারা তোমাকে নিয়ে যাবে।” খুব সহজ ভাবেই বললেন। 

আর তাই নিয়ে এসেছেন। তখন থেকে ভালই আছেন, আস্তে আস্তে সেরেও উঠছেন, 
তবে পায়ে এখনও জোর পান নি। 
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১৮ 


এ কাহিনী শেষ হতে হতে মা এসে পড়লেন! 


| বললাম, “মা, 
WA ফল হবে। আমি আপনাকে প্রণাম না করে উঠব না? 
মা তার অভ্যন্ত_সেই সর্বমালিন্য ধৌত করা হা-হা হাসি হেসে উঠলেন — শিশুর 
মতো সরল আর প্রসন্ন কৌতুক ভরা হাসি। তারপর বললেন, ‘সে ছেলেটি কোথায় ? 
আমি বললাম, ‘এখানেই আছেন, আমি বললাম চলুন, উনি বললেন, শুধু শুধু বিরক্ত 
করতে যাবো না, উনি যদি স্মরণ করেন তো যাবো।' 
মা স্মিত প্রসন্ন মুখে চুপ করলেন তারপর... পা মুড়েই বসে ছিলেন — হাঁটুটা দেখিয়ে 


দিলেন। আমিও অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে উঠে এলাম। ততক্ষণে বহু লোক এসে 
পড়েছেন তাদের স্থান করে দেওয়া কর্তব্য, এই বোধে। 


অনেকখানি জায়গা সপ পাতা 1 তা পেরিয়ে এসে উঠানের এক পাশে জুতো রাখার জায়গা, 
মানে সবাই রেখেছে। সেইখানে এসে জুতো পরতে পরতে একটা কথা মনে পড়ল। প্রায় সব 
ভক্তই কিছু না কিছু নিয়ে আসছেন-__-ফল মিষ্টি মালা। মা একজনেরটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর 
একজনকে দিচ্ছেন, “প্রসাদ লইয়া যাও’ । যারা কিছু নিয়ে যায়নি তাদেরও দিচ্ছেন___এই সব 
ফল মিষ্টি থেকে। কই, আমাকে তো দিলেন না কিছু। 


কথাটা মনে এসেছে কি আসে নি__মা নিজেই ডেকে উঠলেন, “বাবা, ও বাবা, প্রসাদ 
লইয়া যাও, প্রসাদ লইয়া যাও!’ 


গায়ে কাটা দিয়ে উঠল। 
এটা কি কাকতালীয় ব্যাপার, না মা সত্যই অন্তর্যামী? 


আবার জুতো খুলে সামনে গিয়ে দুহাতে সেই প্রসাদ নিয়ে মাথায় ঠেকালাম।” 
* 
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শ্রীশ্রী মায়ের শিক্ষা পদ্ধতি 


— শ্রী শিবানন্দ 

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। তার প্রথম কারণ, 

তার শিক্ষা-পদ্ধতি অনন্য সাধারণ, এবং দ্বিতীয়ত তা শিক্ষাদানের পদ্ধতিই নয়। শিক্ষা যেখানে 

শিক্ষাদানের সিঁড়ি বেয়ে আসে তা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষনীয় বিষয়টাকে 

করে তোলে AATA, শুষ্কতা ভাল না লাগার বন্ত। শ্রীশ্রী মায়ের শিক্ষা বিধি (আপাত ভাবে 

পরস্পর বিরোধী বোধ হলেও) শিক্ষাবিধির অস্তর্গতই নয়। এ কথা বলার অর্থ এই যে মায়ের 

শিক্ষাবিধি অন্যান্য মহাপুরুষগণের শিক্ষাপদ্ধতিকে অনুসরণ তো করেই না, বরং তাদেরকে 

সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে চলে। কারণ সে সব শিক্ষা পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রস-কষ-হীন, 
শুষ্ক এবং অপ্রতিকর। 


শ্রীশ্রী মায়ের শিক্ষা হ’ল আচরণ ভিত্তিক দ্যর্থহীন। বুদ্ধিগ্রাহ্য। আশৈশব মায়ের জীবনধারা 
আমাদের নিকট এক অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা | মায়ের চলা-ফেরা, কথাবার্তা, রহন-সহন আমাদের 
নিকট এক অভিজ্ঞতা দর্শন। সে শিক্ষা লাভের জন্য প্রয়োজন অনুরাগ, উন্মক্ত-দৃষ্টি এবং তার 
অতিরিক্তও আরো কিছু। | 


এবার দেখা যাক মায়ের শিক্ষা পদ্ধতিই কেমন: 


একদিন মা বসে আছেন তার বৃন্দাবন আশ্রম ভবনের সৎসঙ্গ হলে (Hall) | সৎসঙ্গের 
শেষে আশ্রমের এক ব্রহ্মচারীকে মা বললেন, “তুমি রোজ একটু সময় এখানে বসে ভাগবত 
পাঠ কোরো । ব্রহ্মচারীটি ক্ষণিক নীরবতার পর বললেন» — “মা, পাঠ করব কি, এখানে তো 
পাঠে কেউ আসেও না, শোনেও না। একা একা........ | 


ব্রহ্মচারীটির কথার মাঝখানেই মা বলে উঠলেন — “আমি তো Was!’ 


বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি দৈধী সম্পদগুলির প্রতি মা ঘুব গুরুত্ব আরোপ করতেন। একদিন 
মা সৎসঙ্গে বসে আছেন। মায়ের নিকট এগিয়ে এলো দশ এগার বর্ষীয় এক কিশোর। সে 
মায়ের নিকটবস্তী হতেই মা বললেন, কি বন্ধু! বসো, কেমন আছ? কোথায় থাক?” উপস্থিত 
শ্রোতা ভক্তগণের স্বাভাবিক কারণেই মনে হল ছেলেটি বোধহয় মায়ের বিশেষ পরিচিত কেউ। 
কিন্ত পরে যখন জানা গেল যে ছেলেটি ইতিপূর্বে মায়ের নিকট কখনো আসেইনি, তখন তাদের 
বিস্ময় বোধ স্বাভাবিক। ছেলেটি যতক্ষণ মায়ের নিকট ছিল, মা তাকে বন্ধু বলেই সম্বোধন 
করলেন এবং যাবার বেলায় বললেন, “বন্ধু, আবার ACT 

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, মায়ের নিকট পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম বা যে কোন We কিশোরকে 
মা সর্বদাই বন্ধু বলেই সম্বোধন করতেন; আর বয়োবৃদ্ধ যুবক, যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যাই হোন না 
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কেন, তারা মায়ের বাবা মা। এ ব্যাপারে জাতি, ধর্ম, দেশী, বিদেশী, স্ত্রী-পুরুষ এ কোন পার্থক্যই 
ছিল না। 
г কিন্তু তার অনুসরণ আমরা ক'জন 
সময়ানুবর্তিতা একটি মহৎ গুণ তা সকলেরই জানা। ; 
করি। এ দোষে আমরা, ভারতবাসীরা প্রায় সবাই দুষ্ট। কথায়- বলে, ‘ইণ্ডিয়ান টাইম্‌। 
কনখলে এক মহাত্মা মায়ের দর্শন অভিলাষী। কখন তিনি দর্শনে আসবেন? প্রশ্নের উত্তরে 
তিনি জানিয়েছিলেন, “অমুক দিন ঠিক দশটায় সকালে'। মা শুনে বললেন _ বেশ। 


যথাদিনে ঠিক দশঘটিকায় মা এসে বসলেন, মায়ের আসনে। এসেই জিজ্ঞাসা 
করলেন___কটা বেজেছে, দেখো তো। ঘড়ির কাটায় তখন ঠিক দশটা। 


মায়ের বাবার আসন বিছিয়ে অনেকে মাকে ঘিরে বসে বাবার অপেক্ষায়। দশটা সতেরো 
তে মহাত্মাজীর গাড়ী এসে উপস্থিত মায়ের মন্দিরের সামনে। 

মহাত্মাজী মায়ের নিকট এসে বসতেই মা বললেন, “4141, ইহ শরীর ঠিক দশ বাজে 
সে পিতাজীকে দর্শন কে লিয়ে বৈঠী Зу” 

TAMA একটু লজ্জিত হয়েই যেন বললেন, “হা, মাতাজী থোড়া বিলম্ব হো গিয়া।” 


এরূপ ঘটনা মায়ের জীবনে TSH | মা কীর্তন করতেন। করাতেন। | PISA করতেন করতালি 
সহকারে। সঙ্গে কীর্তন করত উপস্থিত ভক্তবৃন্দ। কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করার পরে মাকে মনে হত 
তিনি যেন কোন সুদূর দেবলোকে উত্তারিত হয়েছেন। নিমীলিত দুই দৃষ্টি ছোট-ছোট দু'খানি 
হাতে করতাল বেজে চলেছে কীর্তনের তালে তালে। সমগ্র মুখমণ্ডল ছেয়ে এক না বলা 
আনন্দোচ্ছাস। মা আছেন তো! 


এই হ'ল কীর্তন, এই হ’ল জপ, এমনি হয় স্বাধ্যায়-ও। এই হল মায়ের শিক্ষার এক 
ধারা। নইলে মায়ের কী আর এই সবের প্রয়োজন। 


ওই যে শ্রী ет ভগবান বলেছেন যে “নমে পার্থাস্তি কর্তব্যং AY. লোকেষু কিঞ্চন ৷.... 
(৩/২২) 


এ হল মায়ের ব্যবহারিক শিক্ষার একটা ধারা। 

মা অসুস্থ। খুবই অসুস্থ। আশ্রমস্থ ভক্তগণ, ভক্তদের মায়ের নিকট আনাগোনা, মায়ের 
সঙ্গে কথাবার্তা সীমিত করে দিয়েছেন। সকলের মুখেই দুঃখের একটা কালো ছায়া। 

“মা তুমি কেমন আছ?” 

এক 
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মায়ের উত্তর, — “তোমরা যেমন রেখেছ।” এ উত্তরে অভিমানের ছায়া 
প্রতি কটাক্ষ নেই। সহজ, সরল প্রসন্ন বদনের উত্তর। ae 


মা, তোমাকে দেখলে» আমাদের ভালো লাগে না। তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হও মা। 
ভক্তটির চোখের কোনে চিক্‌চিক করছে অক্রুবিন্দু। 
‘বাবা, তোমরা ভাল থাকলেই তো এ শরীরটা ভালো থাকে” 


অর্থাৎ তোমাদের কৃতকর্মের ফল-ই এ শরীরটা ভোগ করে। আরে এ যে তোমাদের 
মা তোমরা যে তার সন্তান। সন্তানের দুঃখ-কষ্ট কী মা সইতে পারেন।. লাঘব হোক তোমাদের 
দুঃখ, কষ্ট। তোমরা ভাল থাক। 


মায়ের মতে মনুষ্যের সর্বশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল স্ব-ধন সাধন। “নরতন-পায়া, আও 
প্যারে পিও রাম-নাম।” মায়ের স্বতংস্ফুর্ত এ সঙ্গীতটি মা প্রায়ই কীর্তন করিয়ে থাকেন। এ 
ব্যাপারে মা যে কত প্রকার নির্দেশ দিয়েছেন, কত ব্যবস্থা করিয়েছেন তার ইয়াত্তা নেই। কিন্ত 
এ ব্যাপারে মা একেবারে পরম-পন্থী। 


শোনা যায় পুরাকালে মুনি, ҸҸ, সাধু, সন্ন্যাসীরা ঈশ্বর লাভের আশায় অতীব উগ্র এবং 
কঠোর তপস্যায় রত হতেন। মা কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারে বিপরীত। মার প্রায় রইয়ে-সইয়ে, 
ধীরে সুস্থে। মায়ের প্রবর্তিত সংযম সপ্তাহের কথাই নেওয়া যাক। 


সংযম সপ্তাহ সপ্তদিবসীয় আত্মউপলব্ির সাধনা। প্রতিদিন অতি প্রত্যুষ হতে রাত্রি দশ 
ঘটিকা পর্যন্ত অখণ্ড এক ক্রিয়ার ধারা। এই অখণ্ড ধারার মধ্যেও সাধকের দেহ ও মনের সহ্য, 
গ্রহণ এবং ধারণ ক্ষমতার প্রতি মায়ের সজাগ দৃষ্টি। প্রথম দিন উপবাস কর। পরের দিন একবেলা 
অন্ন গ্রহণ কর। না পার, খুব কষ্ট হয়, সন্ধ্যায় দুগ্ধ পান করে নিও। এইভাবে চল-___ Her 


শুধু তাই নয়, সমগ্র সপ্তাহ সম্ভব হবে না; তবে যে ক'দিন পার। যতটুকু পার। এভাবে 
চললেও হবে। এমনি সহজ, সরল, সহজ-সাধ্য মায়ের শিক্ষা পদ্ধতি। এ পদ্ধতি হল তার 
করুণা বারি সিঞ্চনে অভিষিক্ত। এ জাতীয় আরো অজন্র পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন XII 


* 
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আনন্দময়ী মা দেওঘরে এসেছেন। মোহনানন্দ ব্ৰহ্মচারীজী আনন্দময়ী মাকে বললেন, 
মা'র বুঝি এতদিনে ছেলের কথা মনে পড়লো? গুরুপ্রিয়া দেবী, মোহনানন্দজী, ভক্তরা মাকে 
ঘিরে বসে রয়েছেন। মোহনাননদজী মায়ের গলায় ফুলের মালা পরালেন। তিনি ফল, ফুল নিবেদন 
করে ree মাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন | 


মোহনানন্দজীর সঙ্গে মায়ের আলোচনা সুরু হল। মোহনানন্দজী প্রশ্ন করলেন, প্ৰাণবায়ু 
স্থির করার উপায় কি? মা উত্তরে বললেন, প্রাণবায়ুর তরঙ্গ ACR! সেই দিকে লক্ষ্য রেখে 
মন, X স্বর এক করতে হয়। মা জানালেন, সবই এক । এক বিরাট মহান ভাব, সব বললেও 
এক বলা হয় না। সকলেই এক পথের যাত্রী। 


মোহনানন্দজী প্রশ্ন করলেন, তিনি TAG! তার পথে যাত্রা করলে যাত্রাও ত অননস্তই 
হবে। তবে কি এ যাত্রার শেষ নেই? মা বললেন, অস্তের মধ্যে অনস্ত, অনস্তের মধ্যে অন্ত, 
সবই যে আছে। মা জানালেন, আসল কথা নিজেকে জানা। অনন্ত গতিরূপে আমিই এক। 
আবার আমিই বহুরূপে প্রকাশ। জাগতিক যে সব তোমরা বহুরূপে দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু যেখানে 
রূপ অরূপের ছন্দ নেই, সেইটা চাওয়াই জীবের স্বভাব। 


মা মোহনানন্দজীকে বললেন-__তুমি ত বাবা সাধক। সাধকরা দেখ এই এক লক্ষ্যের 
জন্য এই মনের দ্বারাই একত্বে পৌঁছবার যাত্রী হয়। এক গুরুর কৃপায়ই We" ও 59499, 
সীমা ও অসীম, অনন্তগতি, অনন্ত রাস্তা, অনন্ত ভাব। সবই নির্ঘন্ব রূপে তার কাছে প্রকাশ 
পেয়ে যাবে। সৃষ্টি RRA মধ্যে যতক্ষণ থাকবে এসব কথা। আর আসাটাও মঙ্গলকর। এই 
সব বিচারে না আসলে নির্দ্বন্বরূপে বাক নির্বাকাতীত হবে। 


* * * 


স্বামী শদ্ধানন্দজী ভক্তদের নিয়ে মায়ের সঙ্গে বিন্ধ্যাচলে দেখা করতে এসে মাকে দেবদুর্লভ 
কণ্ঠে নামগান শোনাচ্ছেন :— 


হরি রস মদিরা পিয়ে মন মানস মাত রে, 

গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাওরে। 
নাচ হরি বলে দু বাহু তুলে, হরি নাম বিলাও রে। 

হরি প্রেমানন্দরসে অনুদিন ভাস রে, 
গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা APIA | 
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এক ভক্ত প্রশ্ন করলেন, মন স্থির হয় না। শাস্তি পাই না।. মা বললেন, শাস্তি কি করে 
পাবে? কাচা খাও কি না তাই তৃপ্তি পাও না। ভাল করে পাক করে খাও তবে ত তৃপ্তি পাবে। 
তরকারী কাচা খেলে কি ভাল লাগে? তাকে পাক করলে তবে ভাল লাগে। 


* * * 


'আনন্দময়ী মা দিল্লীতে এসেছেন। আই.সি.এস. সুকুমার বসু ছিলেন মায়ের পরম ভক্ত। 
তার মৃত্যু তিথি উপলক্ষ্যে কীর্তন গান হচ্ছে। সুকুমার বাবুর মা বেঁচে। মা তীর নাম দিয়েছেন, 
গৌরীপ্রিয়া। আনন্দময়ী মা পুত্রহারা জননীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন-___ “‘ঈশ্বরই অনন্ত প্রেমস্বরূপ। 
ঈশ্বরই CANI প্রেমই ঈশ্বর। ঈশ্বরকে ছেড়ে প্রেমের ধারণা হওয়া অসম্ভব। ঈশ্বর প্রেমই মানব 
জীবনের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ। চিরস্থায়ী ও পবিত্র সম্পদ। মা বললেন জগতের ঈশ্বর যে আনন্দময়। 
জগৎমাতা আনন্দময়ী। ALS চৈতন্য | চৈতন্যই আনন্দ৷”? 


K * 


আনন্দময়ী মা এলাহাবাদে ভক্ত শিবপ্রসাদ সিংহের বাড়ীতে এসেছেন। বহু ভক্ত এসেছেন। 
যারা উল্লেখযোগ্য তারা হলেন, স্যার তেজ বাহাদুর ТЭБ, স্যার সি-ওয়াই, চিন্তামণি, v: তারাচাদ, 
খান বাহাদুর সৈয়দ আবু মহম্মদ খা, কমিশনার ড: পান্নালাল, আই.সি-এস। 


মা ড: পান্নালালকে বললেন-__মন চায় প্রকৃত শান্তি। জাগতিক কোন বিষয়েই সে স্থায়ী 
শান্তি পায় না। তাই ছোটাছুটি করে। আর গুরু না থাকলেও সাধন ভজনের প্রথম উপায় যার 
যা ভাল লাগে করে যাও। মা সৎসঙ্গ, সংগ্রন্থ পাঠ, জপ, কীর্তন করতে বললেন। 


* * * 


শাহবাগের মালিক ঢাকার নবাবজাদিী প্যারীবানুর বাড়ীতে কীর্তন হল | আনন্দময়ী মা বললেন, 
সকল ধর্ম সকল পথ দিয়ে সেই একেরই সন্ধানে রত। মা বললেন, এক ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। 


ж * * 


মা কাণীতে এলেন। আবার ফিরলেন হরিদ্বারে। কুম্তযোগের পুণ্যন্মান হল। মা একের 
পর এক তীর্থভূমিতে গেলেন, হৃষীকেশে গেলেন, তিনি লছমনঝোলায় গেলেন। ত্রিবেশী ঘাটে 
গেলেন। মা বৃন্দাবনে গেলেন। মা কক্সবাজারে এসে নামগান করলেন। সাম্পানে চড়ে রামকুট 


পাহাড়ে গেলেন। 


* ж ж 
মা কলকাতায় বিড়লাপার্কের শিব মন্দিরে এলেন। মাকে দর্শন করে রামতারণ বাবু মায়ের 
এক অপূর্ব বর্ণনা দিয়ে __ বিড়লার মন্দিরে আমি দূরে দাঁড়াইয়া মার মূর্তি দেখিতাম। নিরাভরণা। 
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কিন্তু মা আমার কি সৌন্দর্য্য না ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে কত স্ত্রীলোক কত সাজিয়া 


গুছিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু মার রূপের কাছে তাহাদের যেন মলিন দেখাইত। আর মার হাসিটুকু। 


কখনও মৃদু, কখনও উচ্চ, কি মধুর সেই হাসি! 
* * * 


মা ভক্তের আমন্ত্রণে ডুঙ্গাতে এলেন। সেখান থেকে দেরাদুনে। মা দেরাদুনে কিষণপুর 
আশ্রমে এসেছেন। নানা সম্প্রদায়ের ভক্ত এসেছেন। এক শিখ সম্প্রদায়ের সাধু মায়ের সামনে 
এসে বললেন__ মা তোমার কাছে এলাম। সাধু সঙ্গ করতে পারলাম। মা হেসে বললেন__ 
তীর সঙ্গ করতে পারলে ত আর কোন কথা থাকে না। সঙ্গ করা হল কই? শিখ সাধু প্রশ্ন 
করলেন-___ তবে কি কিছু হয় নি। 


মা আশ্বাস দিয়ে বললেন, ছায়া তুমি. পাবেই যতক্ষণ গাছের নিচে থাকবে । শিখ সাধু 
প্রশ্ন করেন, মা, জীবমুক্তদের কি স্বপ্ন হয়? মা হেসে বললেন, যারা চিরজাগ্রত, তাদের স্বপ্ন 
কি করে হবে? 


শিখ яб মাকে বলেন, মা তুমিই একমাত্র আলোক | আমরা সব ASH! তাই আজ 
তোমার কাছে এসেছি। আলো ও অগ্নি ত সর্বত্রই আছে। কিন্তু চুলার ভিতরে আগুনের বিশেষ 
প্রকাশ, তাই কাঁছে এসেছি। তোমার মধ্যে যে পূর্ণ আনন্দ তা আমাদেরও ANS তুমি যে আনন্দময়ী। 
শ্রীশ্রী মায়ের পায়ের তলায় বসে শিখ সাধুটি কীর্তন গাইলেন; 


“যত বিচরতন, জবাহর মাণিক, 
যে ইক গুরাকী শিখমুনী, 
Gat ইক দেহি বুঝাই 

সভন জীয়াকা একদাতা, 
গোমে RAR ন জাই 


ж 
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` —®: চিত্ততোষ চক্ৰবৰ্তী 


FAT অনাদি অবিনশ্বর 

"fece পরিব্যাও-নিলিপ্ত নিথর 
রোগ শোক মৃত্যু ব্যভিচার 
দয়াময় ЭС একি বিচার ? 
TF বাক্য তমা বোধ 

এক লহমায় লয় হয়ে যায় 
99099 নিঠুর রূপ 
মনে 215 MI 


কমর্ফলে 2199 ভোগ 

তাই জীব যখন আনন্দে আত্মহারা 
দূ:খ বেদনায় দিশাহারা 
HATS তিনি চান শুদ্ধ কম 
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জীবের ধর্ম কর্ম 
FAST কৃপা লাভে আবুল 
হব-শরীরে ঈশ্বর তখন 
ধরাধামে অবতীর্ণ হন І 

শ্রী শ্রী মায়ের আগমন 
মেটাতে সেই প্রয়োজন! 


মায়ের কঠে তাই 
বার বার শুনে যাই 
“а শরীরের আসা যাওয়ার 
কোন দিক 2151 

- এ শরীরের আগমন 
NTH ভোগের নয় 
তোরা চেয়েছিস-___ তাই আসা! 
এ শরীরের ক্রম বলে 
কোন কিছু নাই। 
তাই আসা যাওয়ার দিশাও নাই। 
আমি যে তোদের কতো ভালবাসি 
তোরা তা জানিস না 
তাই সে ভালবাসার এক BING 
তোরা আমাকে দিসনা। 


“কলি যুগে নাম সার” 
নামেই সব BT] 
দু ফৌটা চোখের জলে 
বার বার তাকে ডাকি 

i কৃপা তার পাব নিশ্চয় 
নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয় 
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মননের বিষয় : ভাইজীর দ্বিতীয় বাণী 


— জয় মুখাজী 
“দেহধারীর Gort তাহাকে চিন্তা করিতে না পারিলে তাঁহার কর্তব্য পরায়ণতা | 
রি г র » প্রসন্নতা, 

^ ,সৌম্যতা, উদারতা, সমচিত্ততা প্রভৃতির যে কোন একটি গুণ আদর্শ করিয়া চলিতে হইবে।» 


বিশাল সাগরে অতল গভীরে লুকিয়ে থাকে রত্বরাজি, ডুবুরী বারবার 

: "ЯП, ডুবুরী বারবার ডুব দেয়, ACHAT 
খোঁজে। বহু প্রচেষ্টার পর সে সেই WCG সন্ধান পায়। আমরাও ভাইজীর বিশাল গভীর ভাব 
সাগরে বারবার ডুব দিয়ে রত্রাজি আহরণের ব্রত নিয়েছি। 


জলের মধ্যে বরফ যখন ভাসে তখন তার নয় ভাগের এক ভাগকে জলের ওপর থেকে 
দেখা যায়, বাকি আট ভাগ জলের নীচে অদৃশ্য থাকে। তেমনি যখন আমরা কোন বিরাট পুরুষের 
কাছ থেকে কোন বাণী শুনি তখন সেই শব্দ-তরঙ্গ আমাদের কাছে একটা বিশেষ অর্থনিয়ে 
প্রতিভাত হয়» যা সেই বাণীর অর্থের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। শাস্ত্রে এই উচ্চারিত শব্দ তরঙ্গকে 
বলে বাণীর “বৈখরী” অংশ। এ শব্দের মধ্যে বক্তার সুক্ষ্ম গভীর ভাব অংশ কর্ণ ইন্দ্রিয় দিয়ে 
গ্রহণ করা যায় না, তাই তা অশ্রুতই থেকে IT! db সূক্ষ ভাব অংশকে ভাব দিয়েই ধরা - 
যায়। শাস্ত্রে এই TY ও PROT অংশকে বলে মধ্যমা ও পশ্যস্তি। তারও গভীরে আছে মায়ের 
খেয়াল» বাক্যের ‘পরা’ অংশ যার খবর মা-ই জানেন আর যাকে জানান সেই জানে, ভাইজীর 
কাছে মা তার দিব্য গোপন গভীর ঘরের রহস্যের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। তাই ভাইজী অন্তরে 
অনুভব করেছিলেন জীবের ভাবনা, চিন্তা কর্মের মধ্যে সতন্ত্রতা বোধ মহামায়ার মায়া মাত্র । 
একদিন মাকে ভাইজী বলছেন, “আমার স্বতন্ত্র হবার কি কিছু রেখেছেন? কি অপূর্ব শিশুর 
মত নির্বিচার শরণাগত। 


বাক্যের সুক্ষ্ম ‘মধ্যমা’ ও “পশ্যস্তির' মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বক্তার অন্তরের ভাবের কথা। 


তার ভাবে ভাবিত হতে পারলেই db ভাবকে ভাব দিয়ে দেখা যায়। এ দেখা চোখের দেখা 


নয়। কিন্তু চোখের দেখার থেকেও অন্তরঙ্গ ও স্পষ্ট, তাই ‘পশ্যস্তি’। সাধারণ ভাবে তার অস্বিত্বের 
ধারণা আমরা ঘরের মধ্যে বেতার তরঙ্গের অস্তিত্ব দিয়ে বুঝতে পারি। ঘরের মধ্যে রেডিও, 
টিভি ও আরও অন্যান্য কত তরঙ্গ ভরে আছে। কিন্তু সাদা চোখে তা দেখাও যায় না, কানে 
শোনাও যায় না। AACE এ তরঙ্গের সংবেদনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে শব্দ ও রূপ আমাদের 
Sperre] হয়ে ফুটে ওঠে। আমাদের তাই ভাইজীর বাণীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে আমাদের অন্তরকে 
যথেষ্ট সম্ভব তাঁর জীবনী ও ভাবের সঙ্গে একাত্ম করে তীর ভাবের ভাবী হবার প্রচেষ্টা করতে 
হবে। | : 

ভাইজীর অনুভবে মায়ের পরিব্যপ্ত রূপ, প্রতিজীবের হৃদয়ে মায়ের আত্মা, অন্তর্যমী রূপ, 
বাক্যের মধ্যে পরারূপ, সমস্ত মিলিয়ে পূর্ণব্রক্ম রূপ উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি জানতেন 
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করেছে। আমরা কথাটা শুনি কিন্ত 
রয়েছে, তাই শ্রীশ্রীমায়ের এই শরীরে মূর্তি গ্রহণ করেছে, ধারণা 
করতে পারি না। মনে হয় কেন তারও ত জন্ম হয়েছে, শরীরের প্রয়াণ হয়েছে। কিন্তু মায়ের 
শরীর ধারণ ও অপ্রকাশ যে এক অপ্রাকৃত লীলা তা আমরা বোধে আনতে পারি না। 


মায়ের নিজের মুখের কথায় আমরা শুনি, “পর থাকিলেই পূর্ব মানিতে হয়, পূর্ব বলিলেই 
পর মানিতে হয়, আবার আছে মানামানির প্রশ্ন নাই, যা আছে তাই, যদিও মানামানিটা তারই 
ভিতরে। এ শরীরের কথা যদি জিজ্ঞাসা করিস তবে যা বল তাই, কোন জন্মই নাই, আবার 
যদি বলিস তোদের পূর্বাপর জন্ম বলিয়া যাহার যাহার যত রকমের ধারণা সব জন্মই এ জন্ম, 
দেখ ময়লার পোকা হইতে STATS করিয়া পশু পাখী, কীট পতঙ্গ, গাছপালা মানুষ ইত্যাদি জীবন্ত 
যাহা কিছু সৃষ্ট বস্তু দেখিস শুনিস কিছুই বাদ যায় না।” অপ্রকাশের আগে মা বলছেন “অব্যক্তকা 
তরফ খিঁচ রহা।” লীলার মাঝে কারুর প্রশ্নের উত্তরে আবার মা বলছেন-__ “তুমি যে খণ্ড 
ভাবের কথা বলিলে তাহাও আমি, অথচ আমি খণ্ড নই। আমি অসীমও নহি, সীমার মধ্যে 
বদ্ধও নহি, আমি যুগপৎ Boras” 


দেহাতীত ব্ৰহ্ম সত্তার মূর্ত রূপের লীলা রহস্য মায়ের কৃপায় ভাইজীর কাছে উন্মোচিত 
হলেও ভাইজী বুঝতে পেরেছিলেন সকলে মায়ের এই অসীম, অনন্ত, দেহাতীত সত্তা ধারণা 
করে উঠতে পারবে না, তারা মাকে দেহধারী বলেই ধারণা করবে, খণ্ড বলেই ধারণা করবে, 
মায়ের স্বরপের খবর পাবে না। এই ভাবনাতেই ভাইজীর প্রাণ কেঁদে Cow সিদ্ধ সাধকের 
মনটা হয়ে যায় বিরাট। জগতের দু:খ কষ্ট তাদের হৃদয়ে ' ব্যথা হয়ে বাজে । ভাগবতে পাই, 
একজন প্রশ্ন করছেন, সিদ্ধপুরুষদের কি দু:খ কষ্ট আছে? উত্তরে বলছেন - হা, তাদেরও কষ্ট 
আছে, তারা সেই ভূমার স্তর থেকে যখন দেখেন যে জগতের মানুষ অতি সাধারণের থেকেও 
সাধারণ বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে তার জন্যে দুঃখের আবর্তে পড়ে হাহাকার করে, তখন সিদ্ধপুরুষদের 


কষ্ট হয়। তারা করুণা করে জীবকে আলোর পথটি দেখিয়ে দেন আর ভগবানের কাছে তাদের 
জন্যে কৃপা প্রার্থনা করেন। ^ 


ভাইজী দেখছেন যে মায়ের বিশ্বরূপ ও বিশ্বাতীত রূপের খবর যখন সাধারণের ধারণার 
বাইরে তখন এরা শোকের রাজ্য অতিক্রম করবে কি করে? শাস্ত্রে বলেছে___ “শোকম্‌ তরতি 
আত্মবিদ”। আত্মবিদ না হলে, আত্মাকে না জানলে, মাকে ময়রূপে না জানলে, সকলের মধ্যে 
মাকে আর মায়ের মধ্যে সকলকে দেখার দৃষ্টি না পেলে যে শোককে অতিক্রম করা যাবে না, 
তাই সকলকে কোন পথে মায়ের কাছে নিয়ে যাবেন এই ভাবনাতে ভাইজী প্রথমে বলেছিলেন 
“ভগবান বা ঈশ্বর বলিতে আমরা যা ধারণায় আনতে পারি AH মা তারই মূর্ত প্রকাশ! 
ডি ও যখন আমরা যাকে বিশ্ববিশ্বাতীত ভগবান বলে উপলবিতে না আনতে গে 
টানি নাহি ভাবছি, তিনি যখন সান নেই, тоер /নেই р ARICA করছি, ও 
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ভাইজী বললেন, _ বেশ দেহধারীর Sexe তাহাকে চিন্তা না করিতে পারিলে তাহার কর্তব্যপরায়ণত৷ 
E সৌম্যতা, উদারতা, সমচিত্তা প্রভৃতির যে কোন একটি গুণ আশ্রয় করিয়া চলিতে 


ভাইজীর কত করুণা, কত আগ্রহ সকলকে মায়ের শ্রীচরণের স্পশটুকু পাইয়ে 
জন্যে | আর আরও কত সুন্দর ও সরল তীর কৌশল। SR জানেন প্রতিচ্ছবি Быга ধরেই 
ই সে পাওয়া যাবে। গাছের ছায়া ধরে এগোলেই গাছকে পাওয়া যাবে। বিভূতি ধরে এগোলেই 
বিভূকে পাওয়া যাবে। শুধু দরকার স্থির লক্ষ্য ও অনলস নিরস্তর একাগ্র আগ্রহ। 


গুণ প্রকাশের লীলায় গুণের পূর্ণ প্রকাশ মায়েতে। ARE কিরণ ত 

তার সংহত রূপ, আর একটী Азр Өн Rr алп эте яш ই একটা 
সূর্যের করুণার রূপ, প্রাণ ও প্রজ্ঞার সত্তা। সব নিয়েই সূর্য্য পূর্ণ। মায়ের গুণ প্রকাশ মা স্বয়ং। 
তা কোন সংকল্প, বিকল্প, অভাব বোধ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা প্রয়োজন ইত্যাদির ছন্দে খণ্ডিত নয়। 
যখন যেটির প্রকাশ তা অবাধ পূর্ণ রূপেই প্রকাশ। মা একদিন ভাইজীকে জিজ্ঞেস করছেন 
তোদের হাসি কান্নার কেন্দ্র কোথায় বলত? CAH বলছেন - যদিও হাসি কান্নার প্রবাহ মস্তি 
থেকে CHAS হয়, কিন্তু তাহার কেন্দ্র হত্মর্মে। মা বললেন - “না, যে হাসি কান্নাতে প্রকৃত 
ভাব থাকে, তার প্রকাশবেগ সববাঙ্গ হতে ফুটে উঠবেই। পরে একদিন ভাইজী মাকে জিজ্ঞেস 
করছেন, কেমন আছেন? মা এক অদ্ভুত ACACIA সঙ্গে বললেন, ‘খুব ভালো SS? ভাইজী 
বলছেন এই কথার তীব্র স্পন্দনে আমি চলতে চলতে থেমে গেলাম। আমার পা হতে মাথা 
পর্যস্ত কি এক অদ্ভুত ছন্দে নেচে উঠল। মা বলে উঠলেন, “কেমন বুঝিস ত হাসির স্থান 
কোথায়, শরীরের অঙ্গ -বিশেষে যখন কোন ভাব নিবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ পূর্ণ ভাব বলা যায় 
না।” মায়ের সব ভাব প্রকাশই অবাধ পূর্ণ। 


শিশু বয়স থেকেই সংসারের খুঁটিনাটি কাজে জননীকে সাহায্য করা, অতিথি সেবায় 
সহযোগিতা করা, ছোট ভাই বোনেদের দেখাশুনা, ঠাকুরঘর মোছা, ফুল সাজান সব বিষয়ে 
নিখুঁত ভাবে পূর্ণ রূপে করা। বিয়ের পর প্রথম দিকে ভোলানাথকে চলে যেতে হয় কর্মক্ষেত্রে। 
মা থাকলেন ভাসুরের সংসারে, তখন মায়ের বয়স বার বছর দশ মাস মাত্র। মা হাসিমুখে 
সারাদিন সংসারের সব কাজকর্ম করতেন। কেউ কোনদিন তার মুখ থেকে কোন অভিযোগ 
শোনেনি, বিরক্তি প্রকাশ দেখেনি। সংসারের কর্তব্য সকলকেই পালন করতে হয়, কিন্ত অভিমান 
শূন্য না হয়ে ও অভিযোগ শূন্য হয়ে সদা সহজ, প্রসন্ন, শান্ত হয়ে সংসারের সব দিক দেখাশুনা 
করা এক অসাধারণ দৃশ্য। এটা সাধারণ ভাবে ধৈর্য্য রক্ষা করে সংসারের সব দিক সামলিয়ে 
চলা, তা নয়। এ ব্যবহারের আধার উদার সমচিত্তের আধার। নির্দোষং হি সমং ব্রহ্মের আধার। 
সমচিত্ততার চূড়ান্ত যে রূপ তা আমরা ধারণাও করে উঠতে পারি না, আমাদের মনের ভেলা 
ব্রিগুণের ঢেউ এর সাথে দোলে। CASTS আধারে গুণের ক্রিয়া নেই। আপন পর নেই, 
ভাল. মন্দ নেই, উচ্চ নীচ নেই, নিজের মাকে, আমাদের দিদিমাকে একদিন মা বলছেন, “বাস্তবিক 
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কাহারও সম্বন্ধ বা বন্ধন নাই, যাহা দেখ সবই শরীরের খেলা 
পক্ষে কাহারও সঙ্গ আমা এ খাতিরে অপর সকল হইতে একটুও Әнам জাত, 
তকে বহু দিন পূর্বে তোমাদের সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতাম। শরীরের আত্মীয় কিংবা eni 
সকলের উপরেই এক ভাব, কোন পার্থক্য বুঝি না বলিয়া সকলকে নিয়াই আছি, কাহাকে 
ত্যাগ করিব কাহাকে ধরিব? সবই যে আমার কাছে সমান (মায়ের কথায় মা, পৃ: €o)| 


আগুন আর জলের তফাৎ করতে পারছে না, আগুনের তাপ বোধ নেই, ফুল হাতে নিয়ে 
যেমন খেলা করে তেমন করে আগুন নিয়ে খেলার ভাব জাগে। তোমরা শরীরটাকে তোমাদের 
জন্যে ঠিক করে রেখ! (991 মা আনন্দময়ী, গুরুপ্রিয়াদিদি) আবার কখনও বলছেন, “এ 
শরীরের এখানেও যেমন অনাত্রও তেমনই, দেখ এ শরীরের কাছে সৎসঙ্গে বসে থাকাও যা 
আর সংসারী মেয়েদের কাছে সংসারের কথা শুনাও তাই। সবটাই এ শরীরের কাছে একেবারে 
সমান....... এতটুকু তফাৎ নাই। তফাৎ থাকলে হয়ত এই ভাবে বলা হত না (মায়ের কথায় 
মা, পৃ: ৫০)। 


এমন মায়ের কর্তব্যপরায়ণতা, সৌমতা, উদারতা, সমচিত্ততার আদর্শকে যদি আমরা 
অনুধাবনের চেষ্টা করি তাহলে বিভূতি ধরে ря শ্রীচরণতলে আমরা সহজেই পৌঁছাতে পারব। 
যা কিছু অগ্নির সংস্কার আসে, অগ্নি তাকে নিজের স্বরূপে রূপান্তরিত করে নেয়। তেমনি মায়ের 
গুণের চিন্তায় মননে আমাদের হৃদয় মনে মায়ের করুণা সঞ্চারিত হয়ে আমাদের সংক্কারকে 
মাময় করে GAA! তাই ত আমাদের জীবনের লক্ষ্য, তাই ত ভাইজীর প্রাণের চাওয়া» আর 
তাইতেই ত মায়ের আনন্দ। 


ভাইজীর ভাবে ভাবিত হয়ে, তীর হৃদয়ের কথাটি আরও একবার অনুভব করার চেষ্টা 
নিয়ে আমরা ধ্যানের আসনে বসি। ভাইজী বলছেন___“কোন দুঃখের তাড়নায় ক্ষণিকের জন্যে 
তাহাকে কোন রহস্যময়ী আশ্রয় ভাবিও না, মনে রাখিও তিনি অনুক্ষণ তোমার অতি নিকটে 
প্রাণশক্তির মত বিদ্যমান আছেন। ফুলের যেমন মেরুদণ্ড, প্রতি জীবেরও তিনিই পরম SAA! 


ভক্তজন সকলে আমরা মায়ের আশ্রয় অনুভব করে মা-ময় হই, অবাধ হই, আকাশ হই। 
অবাধই মা, আকাশই মা, জীবন ধন্য হোক আমাদের। জয় মা 


* 
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লেখক বললেন, “ওরে তোরা এবার মায়ের গাড়ি ছেড়ে দে মাকে যেতে CH? 
নিয়মই, আশীবর্বাদপৃত আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতার পরই বিদায়-বিষনতা। 0. 


উপরোক্ত উদ্ধাতিটুকু ১৯৭৪ সনের যোধপুর পার্কে অনুষ্ঠিত শ্রীমদভাগবত পারায়ণ 
উদযাপনের অসম দৃশ্য হিসাবে аре দিনটি ছল হই HH ee মহাযজ 
২৩শে ফেবরয়ারী। চতুদ্দশতম প্রকাশে ভাগবত পারায়ণ মহোৎসবের অনেক কথাই লেখা হয়েছে, 
যদিও আবার অনেক কথাই অলিখিত রয়ে গেছে। অবশ্য সব কথা বলা বা জানানো সম্ভবও 
নয়। আরও কিছু কথা যা মনে আসছে সেটুকু লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করছি। 


মাকে নিয়ে ঘরোয়া কথা অবিশ্রান্তভাবে লিখে যাওয়া যায়, কোনোদিন ফুরোবে না। 
অফুরত্ত মায়ের চলন বলনের কাহিনী। অপরিমেয় মায়ের বিরাট কর্মকাণ্ডের ধারা। সে-সবই 
আমাদের উত্তরপুরুষের কাছে স্মরণীয় ভগবৎ-কথা হয়ে থাকবে। সে-তত্বের হৃদয়মথিত নিগুঢ় 
আলোচনায় সবাই নিরস্তর আনন্দ ঝরণায় স্নাত হয়ে Ara, পবিত্র ও নির্মল হবে। সেই সব 
লীলা-তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করে রেখে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের সকল মাতৃসস্তানদের 1 i 


১৯৭৪ সনের 4 43 মার্চ ঢাকুরিয়া ব্রীজের উপর থেকে পাড়ার স্বেচ্ছাসেবক ছেলেরা 
মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সকলেই চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ী ফিরে গেল। আমি 
মায়ের গাড়ি চালিয়ে নিউ আলিপুরে শ্রীমুকুন্দ ঘোষের বাড়ীতে পৌঁছোলাম। শ্রীশ্রী মা ওনার 
বাড়ীতে নামলেন। মাকে প্রণাম করে আমি গাড়ি চালিয়ে বাড়ী ফেরার পথ ধরলাম। ফেরবার 
সময় আনোয়ার শা রোড ধরে ফিরছিলাম। তখন আনোয়ার শা রোড খুবই সরু রাস্তা ছিল 
এবং রাস্তাটিও খুব খারাপ ছিল। গাড়িতে আমার সঙ্গে কেউ ছিল না। : 


এগার দিনের অমানুষিক পরিশ্রমের ক্লান্তিতে অথবা ক্ষণিকের ঘুমের আবেশে স্বল্পক্ষণের 
জন্য মনে হয় সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলাম। স্বভাবতই মাকে ছেড়ে দিয়ে আসার পর শরীর সম্পূর্ণ 
অবশ ও অসাড় ছিল। তার উপরে ক্ষণিকের জন্য সম্থিৎ-বিলুপ্তি। অতএব ফল হোল এই একটি 
পানের দোকানের উপর গাড়ি তুলে দিলাম, অর্থাৎ. মাঝারি ধরনের দুর্ঘটনা হোল। ভাগ্যক্রমে 
গাড়ির গতি খুব বেশী ছিল না এবং দোকানের সামনে ফুট তিনেক উঁচু একটি কংক্রীটের পিলার 
ছিল। ওঁ পিলারে ধাক্কা মেরে গাড়িটা থেমে গেল। পিলারটি না থাকলে দুর্ঘটনাটা বড় রকমেরই : 
হোত। 


দোকানের মালিক ছিল অবাঙ্গালী, সে তখন খেতে বসেছিল। এ মাঝারি দুর্ঘটনাতেই 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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বেচারীর F হোল। ওর খাবার জিনিসপত্র 
আঘাত লেগে কেটে গেল ও অল্প রক্তপাত শুরু 

ছিটকে পড়ল। কয়েকটা কাচের গেলাস কাপ প্লেট লেমোনেডের বোতল SICE | 

অগা থেকে নেমে দোকানের সামনে বেকে বসলাম। আমার খুব ঘাম হচ্ছিল দোকানী 

একটা হাতপাখা নিয়ে এসে আমার মাথায় সজোরে হাওয়া করতে লাগল! ЧИМ, বাবু, আপনার 

শরীরটা ভালো নেই। একটু বিশ্রাম করুন। আমি সঙ্গে গিয়ে আপনাকে বাড়ী পৌছিয়ে আসব। 

আপনি কি গাড়ি চালাতে পারবেন? 


দোকানীর গালের এক জায়গায় ছড়ে গেছে। ঠোঁটের কোন দিয়ে রক্ত পড়ছে। ওর খাওয়াও 
হোল না। আমি ওর কথার জবাব দেব কি, ভাবছিলাম, কলিযুগে এও সম্ভব ? ততক্ষণে আট 
দশ জন পাড়ার ছেলে আমাদের ঘেরাও করেছে এবং নানা রকম কটুক্তি করতে শুরু করেছে। 
তাদের প্রধান দাবী হোল, বেশ কিছু টাকা আদায় করা। দোকানী ওদেরকে ধমকের সুরে বলল, 
ক্ষতি হয়েছে আমার । তোমরা চলে ANS | তোমাদের নাক গলাতে হবে না। যাও’ ওদেরকে 
বিতাড়িত করেই ছাড়ল! আমি বললাম, “ভাই, তোমার অনেক ক্ষতি হয়েছে । কত টাকা দেব? 
দোকানী বলল, “না, না, টাকা দিতে হবে না। আপনি একলা গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবেন 
তো?’ আমি বললাম, হ্যা পারব’। দোকানী হাতপাখা দিয়ে আমার মাথায় হাওয়া করেই চলেছে। 


ভাবলাম, একি অদ্ভুত ঘটনা। অবশ্য অদ্ভুত তো হবেই। আমাদের জীবনে শ্রীশ্রী মা 
এসেছেন, থাকবেন। তার করুণাপরশ ঠিক সময়মতই বর্ষিত হয়। মা যে স্বয়ং দোকানীর বুদ্ধির 
মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমি দোকানীর মাথায় পিঠে সঙ্গেহ হাত বুলিয়ে গাড়ি চালিয়ে বাড়ী 
ফিরে এলাম। আরও অদ্ভুত, গাড়ি অচল হয়ে যায়নি, সচলই ছিল। 


সন্ধ্যা হয়েছে। মাতৃ মন্দিরের নীচে তখনও অনেক ভক্ত। সকলেরই মন খুব খারাপ। 
মা চলে গেছেন। দশ রাত্রি ও এগার দিনের অফুরস্ত আনন্দের ঢেউ যেন হঠাৎই স্তিমিত হয়ে 
গেল। হঠাৎ সেই সময় লোড শেডিং হয়ে গেল। সমস্ত অন্ধকার। ভক্তগণ চীৎকার চেচামেচি 
আরম্ভ করলেন। কোনো ভক্ত বলে উঠলেন, “ছেলেরা ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিয়েছে। সবাই 
সাবধান, ছিনতাই হতে পারে৷” সোরগোল আরও বেড়ে গেল। আমি উঁচু পর্দায় বললামঃ ‘একি 
বলছেন? কিছুই হয়নি। এক্ষুণি কারেন্ট এসে যাবে।» অল্পক্ষণের মধ্যেই আলো জ্বলে উঠল। 
সবাই যেন স্বস্তির প্রশ্বাস ফেলল। 


আর একদিন দুপুরের দিকে হঠাৎ মাইকে ঘোষণা শুনলাম, ‘ছেলেরা রাস্তায় পেট্রল ঢেলে 
দিয়েছে। প্যাণ্ডেলে আগুন লাগিয়ে দেবে। তখন শব্দদূষণের উচ্চতম মাত্রা পঁয়ষট্টি ডেসিবল্‌ 
ছিল না। যথেষ্ট উচ্চগ্রামেই ঘোষণাটি ঘোষিত হয়েছিল। আমি ছুটে গিয়ে মাইক বন্ধ করে দিলাম! 
দেখলাম, মাঝখান বরাবর রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথা পর্য্যন্ত অনেক পেট্রল পড়েছে। ততক্ষণে 
ছেলেরা কাজে নেমেও পড়েছে। রাস্তার দুমাথায় পাহাড়া দাড়িয়ে লোক চলাচল ও গাড়ি চলাচল 


বন্ধ করে দিয়েছে। WOOL জমাদারের করে বালি ঢালছে! 
z1 দুটো em Domain. গাড়ি ভর্তি,করে এনে. ОТЕУ, কুরে 
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স্বল্পক্ষণেই বিপদ কেটে গেল। 


যে বাটজন স্বেচ্ছাসেবক ছেলেরা চোখের জলে মাকে বিদায় জানাল গারদিনে 
একটি হারও ছিনতাই করল না, যারা পেট্রল-বিপদ থেকে আমাদের সুবিশাল (সালের পারলে 
রক্ষা করল, তাদের সবাইকে মা একদিন ভেট দিলেন ও বিশেষ দর্শন দিলেন। প্রত্যেককে 
ছোট্ট টুকরি করে গীতা, গামছা, ফল ও মিষ্টি দিলেন। তারা তো আহ্রাদে আটখানা হোল এবং 
মায়ের উপর শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে বিগলিত হোল। তারা চিহ্নিত ভাগ্যবান। রি 


একদিন মা ডাকলেন। বললেন “কাল দুশো গীতা চাই। আর মা দক্ষিণ 
› IE হস্ত 
করে কনুই থেকে মুঠো পর্যন্ত মাপটা দেখিয়ে আমাকে বললেন, аша 
রুমালও চাই। জ্ঞানী গুণী লোকজনকে দিতে হবে। আমি বললাম, “মা, একদিনের মধ্যে দুশো 
হলুদ রুমাল, মনে হয় পাওয়া যাবে.না। দেখি, কি করা যায়।” 


আমি খাদি প্রামোদ্যোগ ভবন থেকে হলুদ রং এর কাপড়ের পুরো একটা থান নিয়ে 
এলাম। মায়ের দেখানো মাপ অনুযায়ী একখানা রুমালের মত কেটে নিয়ে গিয়ে দেখালাম। 
বললাম, “এইরকম হবে মা। চারদিক সেলাই করা যাবে А11” মা বললেন, “না, বেশ হয়েছে। 
এতেই হবে। প্রত্যেকটা গীতা একটা করে রুমালে জড়িয়ে দেব। অতএব, মায়ের খেয়ালে 
আর একটি সমস্যার আশু সমাধান হয়ে গেল। 


তদানীস্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় সঙ্গে দশজনকে নিয়ে ЇЇ মায়ের আমন্ত্রণে 
একদিন রাত্রি বারোটার পরে এলেন নেমন্তন্ন খেতে। গেটে নেপালী দারোয়ান ওনাকে এবং 
ওনার সঙ্গীদের প্রথমে ঢুকতেই দেয়নি। আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে ওঁদেরকে অভ্যর্থনা করে মায়ের 
ঘরে নিয়ে গেলাম। শ্রী রায় সহাস্যে বললেন, “চমৎকার ব্যবস্থা। দারোয়ান খুবই উপযুক্ত ডিউটি 
করেছে।* উৎসব-কর্তাদের এমনই কড়া হুকুম যে, চেনে না বলে দারোয়ান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেই 
ঢুকতে দিল না। 


গোটা এলাকার নিরাপত্তার জন্য এগার জন বন্দুকধারী পুলিশকে পাহাড়ায় নিযুক্ত করা 
হয়েছিল। থানার ও.সি. মাঝে মাঝে আসতেন ও সবকিছু পর্য্যবেক্ষণ করতেন। একদিন বললেন, 
“আরও পুলিশ পাঠাবো কি?” আমি বললাম, “না, না, আর পাঠাবেন না। বসে বসে হাই 
তুলে তুলে আপনার পুলিশদের বাতে ধরে গেল। কোনো তো গোলমাল নেই।' 


৫ই মার্চ মা চলে গিয়েছিলেন। ৭ই মার্চ এ এগার জন পুলিশ এসে আমাকে ধরল। 
ওদের মুখপাত্র বলল, “এবার আমাদের ছেড়ে দিন। চোদ্দ দিন হোল এসেছি, বাড়ী যেতে 
পারিনি। ছাড়বেন না?” আমি ওদেরকে আশ্বস্ত করে বললাম, ‘নতুন দামী ব্রিপালগুলো খোলা 
হয়ে গেলেই আপনাদের ছেড়ে দেব।* ওরা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ওদের কর্তব্য সম্পাদন করেছিল। 


এই সব INEST ШЕП ঘটনার উপস্থাপনা এইজন্য যে সকলেই, স্বেচ্ছাসেবক ছেলেরা, 
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л, নিষ্ঠাবান মাতৃভক্তরা, THOM দিদিরা, মাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন বলেই যার যার 
পুলিশেরা, "ও টার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তবেই তো ও বিশাল মহাযজ্ঞ 
ও মহোৎসব অতিশয় সাফল্যের সঙ্গে উদযাপিত হয়েছিল। 


যেমন বলা যায়, মাতৃ মন্দিরে মায়ের রান্নাঘরে ছিলেন ভূতপূর্ব্ব উপ রাষ্ট্রপতি শ্রী জী.এস. 
পাঠকের কন্যা ইন্দিরাদি। সাধুদের রান্নাঘরে ছিলেন ব্রহ্মচারিনী গঙ্গাদি। মায়ের ঘরে মায়ের সেবায় 
নিযুক্ত ছিলেন amo Rai এঁদের সকলেরই সেবাতাব ছিল IA | বথার্থভাবে মাতৃসেবায় 
নিবেদিত-প্রাণ। অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, প্রতিটি মাতৃভক্তই এ ভাগবত পারায়ণ মহাযজ্ঞে নিজের 
মন-প্রাণ মাতৃসেবায় ঢেলে দিয়েছিলেন। 


মায়ের রঙ্গরসের সুন্দর একটি রূপ আছে। সে রঙ্গ হয় লোকদৃষ্টির অন্তরালে 1 মায়ের 
ছবি তুলব বলে ক্যামেরা নিয়ে বিকেল তিনটের সময় মণ্ডপে গেলাম একদিন। সঙ্গে সঙ্গে তাকিয়ায় 
আধশোয়া হলেন মা। ছবি তুলতে পারলাম না। শ্রী নারায়ণ গোস্বামীজি ভাগবত ব্যাখ্যা করছিলেন। 
অনেকক্ষণ পরেও মা আর উঠে বসলেন না। আমার অনেক কাজ পড়ে ছিল» আমি অধৈর্য 
হয়ে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিলাম। মনে মনে মাকে বললাম, “আর আমার সময় নেই ছবি তুলতে 
দিলে না যখন, আমি চললাম।” ঠিক সেই মুহূর্তে মা সোজা হয়ে বসলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে 
ছবি তুললাম মনের সাধে। 


কিন্তু আমরা যে বাজাতে চাই আমাদের মনের তালে, তাকে বাজতে দিই না তার আপন 
সুরে। তাই ছবি মোটেই উঠল না। ভাইজী তো বলেইছেন, “কখনও ভুলেও আমাদের ইচ্ছার 
সহিত তাহার ইচ্ছা মিলাইবার প্রয়াস করিবে না!’ 


(ক্রমশঃ) 


* 


it a, 1225 0 M н — 
গত জুলাই-সংখ্যার ২৪ পৃষ্ঠার শেষের দিকে ও ২৫ পৃষ্ঠার প্রথম দিকে “сат” শব্দ দুটি 
ভুলক্ৰমে ছাপা হয়েছে। শব্দ দুটি হবে ‘বৌএর’। অনিচ্ছাকৃত ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনীয়। 
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| আশ্রম সংবাদ 
দেরাদুন — 
২রা জুলাই, ১৯৯৮ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় “রামমন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস”। এই উপলক্ষ্যে রামমন্দিরে 


অখণ্ড রামায়ণ পাঠ হয়. রামায়ণ পাঠের সমাপনান্তে ভাণ্ডারা হয়। বহু ভক্তেরা এই উৎসবে 
যোগদান করেন। 


৫ই জুলাই কল্যাণবনে গীতা-সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারা দেওয়া হয়। 


কিশনপুর আশ্রমে গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব উপলক্ষ্যে ৭ই জুলাই আগ্রার এডভোকেট শ্রী 
প্রকাশ নারায়ণ পাঠকজীর রামায়ণ পাটী সহ সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ গায়িকা শ্রীমতী মালতী ভার্গব 
অপূর্ব সুরসংযোজনায় অখণ্ড রামায়ণ গান আরম্ভ করেন। এই রামায়ণ গান তিন ব্যাপী চলে 
এবং ৯ই জুলাই অপরাহে সমাপ্ত হয়। অপুবর্ব রামায়ণ গানে সকলেই মুগ্ধ হন। প্রাতে শ্রীশ্রী 
মায়ের. পূজা সুন্দর পরিবেশে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে ভাণ্তারা দেওয়া হয়। প্রায় ৮০০ ভক্ত 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


কনখল — 


শ্রীশ্রী মায়ের চিন্ময়ী সমাধি ভূমি পুণ্যতীর্থ কনখলে মায়ের আশ্রমে ৯ই জুলাই গুরুপূর্ণিমা 
মহোৎসব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


গত ৫ই আগষ্ট ভাইজীর তিরোধান তিথি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। 


শ্রীশ্রী মায়ের পুরাতন কাশ্মীরী ভক্ত পরিবার শ্রীরামকৃষ্ণ ep ও শ্রী হরিকৃষ্ণ aps 
সহযোগিতায় গত ২৭শে আগষ্ট হতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অপুর্ব সুন্দর ভাগবত সপ্তাহ অনুষ্ঠিত 
হয়। মাতৃচরণে অচলা ভক্তি প্রাপ্তিই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। গুটু পরিবারের প্রায় সকল 
সদস্যরাই দেশ বিদেশ হতে এই ভাগবত সপ্তাহে উপস্থিত হয়েছিলেন। সঙ্গে আরো ১৬টি ছোট 
ভাগবত হয়েছিল। a 

বক্তা ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় ভাগবত সম্ত্াট স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী 
গিরীশানন্দজী। তিনি সুললিত ভাষায় মধুর কণ্ঠে সকালে ও বিকালে ভাগবতের সরস ব্যাখ্যা 
করতেন। তার মধুর ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলে মুগ্ধ হতেন। এই আনন্দ-ময় পরিবেশে অনেকেই 
99) মায়ের উপস্থিতি অনুভব করে ছিলেন। 

২৭শে সেপ্টেম্বর হতে ১লা অক্টোবর পর্য্যন্ত কনখল আশ্রমে বিশেষ ভাবে শ্রী শ্রী শারদীয়া 
দুৰ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার কনখলের আশ্রমবাসিনী ব্রহ্মচারিণীরাই দুর্গাপূজার আয়োজনে 
অংশ গ্রহণ করেন) শ্রীশ্রী মায়ের কৃপায় দুর্গাপূজা-অতি সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
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৩৬ 


অক্টোবর আশ্রমে শ্রীশ্রী লক্ষ্মী অনুষ্ঠিত হবে। ১৯শে অক্টোবর HS কালী 
BI Wa আয়োজিত হবে er হতে ওরা নভে 
পর্য্যন্ত সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত AA! 
বারাণসী — 
কালী আশ্রমেও গত ৯ই জুলাই গুরু পূর্ণিমার মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে 
HA মায়ের ও গিরিজীর বিশেষ পূজা সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়! 
; উপলক্ষ্যে প্রতিদিন 
ৰ আগষ্ট হতে ৭ই আগষ্ট ঝুলনোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই 
সা হেয় শ্রীশ্রী গোপালভীর পুজা, কীর্তন ভজন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। গোপালজীকে ঝুলায় 
ঝুলানো হয়। কন্যাপীঠেও ঠাকুর ঘর সাজিয়ে ঠাকুরদের ঝুলনায় বসানো হয়! ঝুলন পূর্ণিমার 
দিন সন্ধ্যাবেলায় গোপালজীর ষোড়শোপচারে পূজা হয়। কন্যাপীঠেও ঠাকুর ঘরে শ্রীশ্রী মায়ের 
বিশেষ পূজা হয়। রাত্রিতে মায়ের স্বয়ং দীক্ষা উপলক্ষ্যে ধ্যান ও কীর্তন হয়। 


বুলন দ্বাদশীতে ভাইজীর তিরোধান তিথি পালিত হয়। 


গত ১৪ই আগষ্ট শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণজন্মাষ্টমী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত BW এই উপলক্ষ্যে গোপালজীর 
স্নান, অভিষেক ও শূঙ্গারের পর ষোড়শোপচারে পূজা অনুষ্ঠিত A খুব সুন্দর কীর্তন mI 
পরদিন ১৫ই আগষ্ট নন্দোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হয়। 


২৩শে আগষ্ট শুক্লা অষ্টমী তিথিতে aca উদাসজীর স্মৃতিতে শ্রীমদ্‌ ভাগবত সপ্তাহ 
আরম্ভ হয়। এই অনুষ্ঠানে উদাসজীর ছোট ভাই শ্রী রামচন্দ্র রায়না সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। 
বক্তা ছিলেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিদ্যা ধর্মবিজ্ঞান সংকায়ের অবকাশ প্রাপ্ত প্রাধ্যাপক 
এবং সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান ড: রমা শঙ্কর ত্রিপাঠী। তিনি সুললিত ভাষায় ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন। 


এবারের বিশেষতা হল শ্রদ্ধেয় কাশী নরেশ ড: বিভূতিনারায়ণ সিংহজী স্বত: প্রণোদিত 
হয়ে প্রায় প্রতিদিনই ভাগবতের মূল পাঠে এসে যোগদান করেন। ৩ ১শে আগষ্ট ভাগবত সমাপনান্তে 
হোমের দিনও তিনি এসে স্বক্রিয়ভাবে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। 


২৯শে আগষ্ট ললিতা সপ্তমী তিথিতে গুরুপ্িয়া দিদির নির্বাণ তিথি অনুষ্ঠিত হয়। এই 
উপলক্ষ্যে সাধু ভাণ্ডারা হয়। 


আগামী ৫ই অক্টোবর শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পূজা এবং ১৯শে অক্টোবর HA কালী পূজা ও 
২১ শে অক্টোবর আশ্রমের Э দেবী শ্রীত্রী মা অন্নপূর্ণার বিশেষ পূজা এবং TAGS আয়োজিত 
হবে। 
মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ স্বাধীনতা দিবস ও সংস্কৃত দিবস অনুষ্ঠান — 


গত ১৫ই ভাগ বুধ দ্বারা রাম অনু 
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জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই উপলক্ষ্যে কন্যার দেশভক্তি মূলক গান, কবিতা প্রভৃতি 


AI কন্যাপীঠে “সংস্কৃত দিবস’ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে কন্যাদের কার্যক্রম 
অতি সুন্দর হয়। পত্তিতেরা সংস্কৃত ভাষার মহিমা সম্বন্ধে সুন্দর ভাষণ দেন। 

মায়ের উপস্থিতি অনুভূত হয়। 82995855551 
মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের হীরক জয়ন্তী উৎসব 


বিশেষ আনন্দের সঙ্গে জানানো হচ্ছে যে গত ২১শে সেপ্টেম্বর 
d 3, শারদীয়া নবরাত্রির 
শুভ প্রতিপদ তিথিতে মা আনন্দময়ী কন্যাগীঠ দীর্ঘ যাত্রা পথের wo বৎসর পূর্ণ করেছে। 


কন্যাপীঠের এই হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে ২০শে সেপ্টেম্বর মহালয়ার প্রাতে | 
যোড়শোপচারে মা গঙ্গার পূজা ও বেদধ্বনির সঙ্গে ৬০ লি০ দুধের দ্বারা অভিষেক এবং ২১শে | 
সেপ্টেম্বর ৬০ জন কুমারীর বিশেষ পূজা ও ভোগ, বারাণসী স্থিত মুখ্য দেব মন্দির সমূহে এবং 
আশ্রম স্থিত প্রতিটি মন্দিরে বিশেষ পূজা অর্চনা এবং নবরাত্রির নয়দিন ব্যাপী কলস স্থাপন করে 


‚ আনন্দ জ্যোতির্মন্দিরে শ্রীশ্রী চণ্ডীপাঠ ও নবমী তিথিতে হোম ও নয়টি কুমারী পূজা ইত্যাদি 


অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী সংখ্যায় এই উৎসব সম্বন্ধে বিষদ্‌ বিবরণ প্রকাশ করা হবে। 
পরম শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদির জন্ম শত বার্ষিকী উৎসব 


আগামী ১৯৯৯ সনের ১৩ই ফ্রেব্রুয়ারী মাঘী সংক্রান্তির পুণ্য দিবসে শ্রীশ্রী মায়ের অনন্যা 
সেবিকা, মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের সংস্থাপিকা, শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমের সুযোগ্য সঞ্চালিকা 
এবং সর্বোপরি শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য জীবন চরিত রচয়িত্রী পরম শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দেবী, ভক্তবৃন্দের 
পরম CHIN “দিদি'র জন্ম শত বর্ষ পূর্ণ হবে। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার : 
কথা আছে। 
মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয় — : 

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ে গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে একটি অনবদ্য 
অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে কাশীর স্বনামধন্য প্রবীণ স্বতন্ত্রতা সেনানী শ্রী রাজকুমারজী 
বিশিষ্ট অতিথি রূপে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। মা আনন্দময়ী 
কন্যাগীঠের কন্যাদের দ্বারা গীত জাতীয় সংগীতের সঙ্গে সভার উদ্বোধন হয়। এর পর হাসপাতালের 
উপাধ্যক্ষ ডা: বাজপেয়ীজী স্বাগত ভাষণ করেন। অন্যান্য চিকিৎসকেরাও কিছু কিছু বলেন। _ 
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“б বস্ত্র ও শ্রীশ্রী মায়ের জন্ম 
| আশ্রমের পক্ষ হতে রাজকুমা? 


করেন হাসপাতালের মেডিকেল 9910809099 ডাঃ AM. সেন। 

= > 

তারাগীঠেও শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে গত ৯ই জুলাই গুরু পূর্ণিমা তিথিতে ষোড়শোপচারে 
মাতৃপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ৮ই এবং ৯ই জুলাই অধিবাস সহ কীর্তন, নগর পরিক্রমা, 
স্থানীয় মন্দির সমূহে পূজা, সৎসঙ্গঃ ভাগবত পাঠ, শ্রীশ্রী চণ্ডীপাঠ, কুমারী পূজা, বটুক পূজা 
প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। AI মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা, শিব মন্দিরে শিবের অভিষেক, পূজা 
পাঠ প্রভৃতি হয়। ভোগারতির পর হোম, সাধুসেবা ও সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাত্রিতে 
ভক্তিগীতি ও সংগীত পরিবেশিত হয়। 


quw - 


বৃন্দাবন আশ্রমে ২৬শে জুলাই হতে ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত AHA রাধাকৃষ্ণ ছলিয়াজীর ঝুলনোৎসব . 


এবং ১৪ই আগষ্ট HM কৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব আয়োজিত হয়। 


এই আনন্দোৎসব উপলক্ষ্যে বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ রাসমগুলী শ্রী হরগোবিন্দজীর পার্টির ! 


শ্রীরাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। অধিবাস সহ অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন, শ্রীশ্রী মায়ের ও 9 
ছলিয়াজীর যোড়শোপচারে পূজা, ভোগ আরতি অনুষ্ঠিত হয়। বুলনে প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ 
ছলিয়াজীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। 


ঝুলন দ্বাদশীতে ভাইজীর তিরোধান তিথি পালিত হয়। 
১৪ই আগষ্ট জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রিতে অনুরূপ ভাবে শ্রীশ্রী ছলিয়াজীর বিশেষ পূজা VA! . 
রাঁচী___ = 


SPI আশ্রমে প্রতি বছরের মত এবারও ২৭শে সেপ্টেম্বর হতে ১লা অক্টোবর #09 
শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্টিত হয়েছে। ৫ই অক্টোবর শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পূজা, ১৯শে শ্রীশ্রী কালী 
পূজা এবং ২১শে অক্টোবর GAP অনুষ্ঠিত হবে। | 


আগরপাড়া__ 


প্রতি বছরের মত এবারও ২৭শে সেপ্টেম্বর হতে уят অক্টোবর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গা 
পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
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| শোক সংবাদ 
>. শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ গোয়েল-___ 

বৃন্দাবন আশ্রমের. স্থানীয় পরিচালনা-সমিতির সভ্য হাখরাস নিবাসী S লক্ষ্মী নারায়ণ 
গোয়েল গত ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ এ পরলোক গমন করেন। তিনি মায়ের আশ্রম থেকেই 


দীক্ষা গ্রহণ করেন। বহু বছর তিনি শারীরিক ও আর্থিক দিক স 
Я রীরি থেকে আশ্রমের সেবা প্রদান 
করেছেন। আমরা মাতৃচরণে তার বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি। 


২. কুমারী সুজাতা সেন —— 


শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত সরকারী উচ্চপদস্থ পদাধিকারী স্বীয় 
এর কন্যা কুমারী সুজাতা সেন (গিনি) গত ৮ই আগষ্ট, ১৯৯৮ রাখী পূর্ণিমার পৃণ্য তিথিতে 
ব্রাহ্ম মুহুর্তে ABCA HM মায়ের চরণে লীন হয়েছেন। 


তার পিতা দিল্লী সিমলার মায়ের অতি পুরাতন অন্যতম ভক্তদের মধ্যে একজন ছিলেন। 
গিনিদি বাল্য: কাল হতেই শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গলাভের সুযোগ পেয়েছেন। পরে কাশী হিন্দু 


বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে প্রায়ই মায়ের আশ্রমে আসতেন। সরকারী চাকুরী উপলক্ষ্যে অন্যত্র 


থাকা সত্বেও অবসর সময়ে তিনি মায়ের কাছে কাশী আশ্রমে আসতেন। অবকাশ গ্রহণ করার 
পর কনখল আশ্রমে স্থায়ীভাবে বাস করতেন। গত একবছর ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। 


আমরা শ্রীশ্রী মায়ের চরণে তার আত্মার উর্দ্ধগতি প্রার্থনা করি। 
৩. স্বামী কেশবানন্দ গিরি — 


“যদহরেব বিরজেতদহরেব encore" AITA এই যথার্থ রূপটি প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীশ্রী 
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ স্বীয় নশ্বর দেহ ত্যাগ করে পরব্রনহ্ম পরমাত্মাতে চির লীন হয়েছেন। 


তিরিশের দশকে এই পার্শী নবযুবক শ্রীশ্রী মায়ের দর্শন লাভের সুযোগ পান। ভক্তদের 
আহানে শ্রীশ্রী মা টাটা নগরে জামশেদপুরে এলেন। বাবা ভোলানাথও সঙ্গে ছিলেন। শ্রদ্ধেয়া 
গুরুপ্রিয়া দিদির বই а বর্ণন পাওয়া যায়, জামশেদপুর কারখানার শহর। সারাদিন কারখানায় 
কাজ করে ও লোকেরা রাত্রিতে শ্রীশ্রী মায়ের সামনে মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে বসে থাকতেন। এই মুগ্ধ 
জনেদের মধ্যে পার্শী যুবক খেরেশও ছিলেন। তিনি বাবা ভোলানাথ হতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
এই সময় তিনি টাটা কোম্পানীতে ইলেক্ট্রকাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কিন্ত শ্রীশ্রী মায়ের দুর্বার 
আকর্ষণ যে সকলকেই ঘর ছাড়া করে। তাই নবান্তক খেরেশও মায়ের সঙ্গে যাওয়া আসা আরম্ভ 
করেন। ১৯৩৭ সনে তিনি শ্রীশ্রী মায়ের কাছ থেকে “কেশবানন্দ' নাম লাভ করেন। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা বর্ষ ২ অঙ্ক 8, অক্টোবর, ১১৯১৮ 
80 | 


তার ১লা ১৯০৭ সনে। ১৯৪৭ সনে তিনি স্থায়ী রূপে আশ্রম জীবন 
IA জলা epar чачы চলছিল। ১৯৫০ সনে স্বামী মুক্তানন্দ 
গিরিজীর (দিদিমার) কাছ হতে তিনি কাশী আশ্রমে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। 


їй কেশবানন্দজীর জীবনে সাধকের ত্যাগ, তপস্যা ও যথার্থ সাধনার মহৎ আদর্শ ূর্ণভাবে 
প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি оса হতে গঙ্গা সাগর দুইবার পদত্রজে যাত্রা করেন। কৈলাস মানস 
অনেক বার গমন করেন। 


তিনি প্রধানত: আলমোড়া, দেরাদুন এবং বারাণসী আশ্রমে বাস করে সাধনায় রত থাকেন। 
তার নিরভিমান স্বভাব, প্রসন্ন সৌম্য শান্ত আকৃতিতে সাধনার যথার্থতার পরিচয় পাওয়া যেত। 


কাষায় quem, দীর্ঘকায় এই বৃদ্ধ সন্যাসীকে দর্শন করে স্বত:ই শির শ্রদ্ধায় অবনত 
হত। 


কনখল আশ্রমে সাধু কুটিয়া নির্মিত হওয়ার পর প্রায় ২০ বংসরেরও অধিক সময় তিনি 
কনখলেই বাস করেন। কিছু দিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। 


ভাদ্র মাসে ভাগবত জয়ন্তীর সময়ে বৃন্দাবনের ভাগবত বক্তা শ্রীমত্তাগবতের সুললিত ব্যাখ্যা 
করছিলেন। একাদশী তিথি, পুণ্যময় পরিবেশে ভাগীরঘীর পবিত্র তীরে শ্রীশ্রী. মায়ের আশ্রমে 
স্বীয় গুরুধামে প্রবীন সন্ন্যাসী নিত্যধামের উদ্দেশ্যে মহাপ্রয়াণ করেছেন। 


তার মহাপ্রয়াণে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের একটি মহনীয় স্থান রিক্ত হল। 
তার উজ্জ্বল আদর্শকে স্মরণ করে তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি। 


* 
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"Every soul is destined 

to be perfect, and 

every beirig, in the end, 
' will attain to that 


state.” 


— SWAMI VIVEKANANDA. 


SUN-GRACE-MAFATLAL 
Mafatlal Centre, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Bombay-400 021 
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UJith best compliments from : 


“যখন যে কাজ করবে? কায়মনোবাক্যে 
সরলতা ও সম্ভোষের সঙ্গে তা করবে | তাহলেই 
কৰ্ম্মে আসবে পুণর্তা।”? 

_শ্ৰীশ্ৰী মা 


D. WREN GROUP OF COMPANIES. 


Head Office: D. WREN INDUSTRIES (P) LTD. 
25, SWALLOW LANE, 
CALCUTTA - 700001 

FACTORY AT: DUM DUM & BARODA. 
BARODA CITY OFFICE- 
D. WREN INTERNATIONAL LIMITED, 

ALKAPURI, BARODA - 3900077 
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With best compliments from: 


1 Trust. Funding by MoE-IKS 


পা আসা 


“সেবায় চিত্তশুদ্ধি হয় 1 সেবা ভাবে ex করা 
উচিত | চিত্ত শুদ্ধ হলে যে PA করবে তাহাই 
সত্য এবং খাঁটি zc? 


_ শ্রীশ্রী মা 


A.R. Dewanjee & Co. 


MANUFACTURERS OF HOT PRESSED COMMERCIAL PLYWOOD 
EXPORTERS & IMPORTERS 
12/3, NETAJI SUBHAS ROAD 

CALCUTTA - 700001 


Phone :220-9739 
Offi. :220-4746 
Fax : 220-8472 
Factory : 477-9239 
Resi. :473-3157 
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“যে কাজ স্ব-ইচ্ছায় হাতে নেবে JÁRA রূপে 
চেষ্টা করা দরকার I?’ 


— শ্রীশ্রীমা 


দি এশিয়াটিক অক্সিজেন এণ্ড আ্যাসিটিলিন কোম্পানী লিমিটেড 


৮১ বিনয় বাদল দীনেশ বাগ (পূর্ব) 
কলিকাতা - ৭০০০০১ 
ফোন : ২২০৪২৪৭/২২০৪২৫৯/২২০৪৪৮৭ 
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With best compliments from: 


“শুভমতি দিয়ে কৰ্ম্ম করে কর্ম্মের ভিতর দিয়েই 
ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা করা 1?? 


_শ্ৰীশ্ৰীমা 


ORISSA AIR PRODUCTS LTD. 
Head Office: 8, B.B.D. Bag East 
CALCUTTA - 700001 
Regd Office: Gundichapada 
Dhenkane : 759013 
Phones: 220-4247/2204-259 
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Ат the lotus peer ор Ma 


VYA 


Kalipada Dutta 
35-H, Raja Naba Krishna Street 
Calcutta—700 005 


With best compliments from : 
aa ন্যায় যখন যা আসে «9199109 খুব আনন্দের 
সাথে করে যাওয়া । Ф918 দৈবশক্তির অধিকারী”? 
— &} & am 


SATYA RANJAN KAR CHOWDHURY 


87/5, Block €, New Alipore 
Calcutta-700053 
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“মা আছেন কিসের চিন্তা??? 


With best compliments from: 


Amrita Bastralaya 
157-C Rashbehari Avenue 
Ballygunje, Calcutta-700029 

` Phone : 464-2217 


Suppliers of Quality Sarees, 
Woollen and Readymade Garments 
and School Uniforms. 


* WE HAVE NO OTHER BRANCH 


“হে ভগবান, Cm AS, হে ЭП! 
আমি তোমার, তুমি আমার। 
আমি তোমার, তুমি আমার। 


A 


আমি তোমার, তুমি আমার 1”? 
М) মায়ের বাণী : জন্মোৎসব, Зе І 


© শ্রী জয়ন্ত পাঠকের ICS গীত শুভ নামযজ্ঞের ক্যাসেট নিম্নলিখিত 


স্থানে উপলব্ধ : 
| e MA মা আনন্দময়ী আশ্রম, কনখল 
ө শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, আগরপাড়া 
| e মাতৃ মন্দির, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা 
e শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য চরণে নিবেদিত দ্বিতীয় ক্যাসেট “আনন্দ সংগীত” 
প্রকাশনার প্রাক্পবের্ব আছে। গায়ক -__শ্রী জয়ন্ত পাঠক। 
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With best compliments from 


KHADIM 


তবু কিছু কথা রয়ে গেল বাকি 
বারোমাস যেন মাগো তোমার পায়েই থাকি | 


Khadim 


Footwear * Construction * Export 
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# Branch Ashrams & 


15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 6840365) 


16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Ganesh Khind Road, Pune-41 1007, (Tel : 327835) 
17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Swargadwar, Puri-752001, Orissa. 
18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 5362) 
19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 


Main Road, P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 312082) 
20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Chandipur-Tarapeeth, 
Birbhum-73 1233, W.B. 
21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193, U.P. 
22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. 
(Tel : 310054+311794) . 
23. VINDHYACHAL: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, 
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-23 1307, (Tel: 05442-64343) 
24 VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel : 442024) 
IN BANGLADESH : 
l.DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266) — 
2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria. 


+ 
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TA Sheen ভিনিততে mac. qnit, ЧЇЯ—3%3250 
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